


খাজা মঈনারীন চিশ্তীর জীবনী। 
লাশ 2৮ 

সমান আকজ্কনান্প আলী -খীকস্লান্দ্ী শণীত। 

পরকাশক-- 

মোহাম্মদ কোরবান আলী । 

সন ১৩২৯ মাল 

প্রকাশক কর্তৃক সর্বন্ত 
ল্য এক টাকা রন | মা টাকা চাঁরি আন] । 
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প্রকাশক__ 

মোহাম্মদ কোরবান আলী, 

ওনমানিয। লাইক্রেরী, 
১১নং মেছুয়া বাজার স্ত্রী, 

কলিনকাভা। 

প্রিন্টাস-_ 
ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এও পাঁবপি*1ফ? বিমিটেড৬. 

৪*্নং মেুয়াবাজার হট, কগিকাত!। 



২ হট 

(8 জিলা 

শ--স্নস সভ্ঞ 
উই 

বঙ্গের প্রসিদ্ধ গীর দস্তগীর রৌশন জমীর 

হাজীওল, হরমাঁয়েন, জনা 

শাহ সুফি, মোহাম্মদ 

আবুবকার সাহেধের 

কর কমলে 

ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থখাঁনি 

উৎসর্গকৃত হইল 

কিনীত-- 

গ্রনস্থক।র ও গরকাশক । 

2০৯০৯৯৯৯- আছ 



ফাঁহার শুভাগমনে আসমুদ্র হিন্ৃস্থান গৌরবান্গিত, ধীঁহার 

সরল-মধুর উপদেশ শ্রাধণে লক্ষ লঞ্চ আগান্ধ মানব সত্যধর্দোর 

ন্ধান লাভে সমর্থ হইয়াছে, ফাহার অলৌকিক কা্য-কলাপ 
দর্শনে নাস্তিকগণের হৃদয়েও আস্তিকতার আলোক প্রহ্্বলিত 

হইয়াছে, ধাহার পবিত্র পাঁদস্পর্শ লাভ করিয়া আজমীর আজ 

জগতের মধ্যে অন্যতম তীর্থস্থানে পরিণত, যাহার পুত সমাধি 
দর্শনে আজও কোটী কোটা মানবের মনস্কামন! সিদ্ধ হইতেডে। 
যিনি “চিশ্তীয়াতরিকার প্রবর্তক, সেই তাপসকুল বরেণ্য 

আওলিয়! গৌরবকেতু ও ইসলাম ধর্দোর অগ্থতম স্তপ্ত হজরৎ 
খার্জা মঈনদ্দীন চিশ্তী রহমভুল্ল। আলায়হের সংক্ষি্ড জীবনী 

প্রকাশিত হইল। খাঁহার প্রশংসাগীতি ইমন্লাম জগতের 
একপ্রীস্ত হইতে পন প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রতিনিয়ত মেথমন্ডে 
ধ্বনিত হইতেছে, যিনি পৌতুলিক!, তামসাচ্ছম ভারতবর্ষে 
ইসলাম ধর্থোর উজ্জ্বল জ্যোতি সম্পাৎ করিয়াছেন, এদং যিনি 
বু কেরামত প্রদর্শনে ভারতবাসীকে মুগ্ধ ও স্তস্ভিত করিয়াছেন, 
তাহার পবিত্র জীবনী সর্দবাঙ্গ স্ন্দররূপে প্রকাশ করা 
সহজ সাধ্য নহে তবে আমি বছু পরিশ্রমে জনাব মৌলান] 
আবুল ফখন আকবরাবাদী সাহেবের রচিত “খাজা সাহেবের 
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দশোয়ানীয়ে? উম্রী” ও “তওযারীথ ফেরেস্তা” নামক উ্রনথ- 

্য়ের সাহায্য লইয়া ইহা প্রনয়ণ করিলাম এক্ষণে 

পুস্তকখানি স্থ্ধী সমাজে সমাদৃত হইলে পরিশ্রাম সার্থক 

হান করিব 

খাজা সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত সর্ববসাধারণকে অবগত করানই 

আমার প্রধান উদ্দেশ্য যাহাতে বঙ্গভাষাভাষি সকলেই ইহা! 

পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে, ওননিমিস্ত যারপরনাই 

সরল ভাষার সাহায্য লওযা হইয়াছে 

পরিশেষে বক্তব্য, আঁমি এই পুস্তকের কপিরাইট (স্বত্ব) 

মাননীয় প্রক।শক সাহেবকে উচিৎ মূল্যে বিক্রয় করিয়া শনিস্বেত 

হইলাম নিবেদন ইতি-- 

সন ১৩২৯ সাল 
মাকিন খলিসানি ডি 

পোঃ, বাণীব্ন, হাওড়া । আজহার আলী বখন্তীয়ারী 



আভ্ভাম্ 

হত, জা মঈছন্বদদীন্ন 

চিম্পতীন্ম জ্গীষ্বনী। 

০ 

আলিকে হুল বব ০কল্লীম্মতি আজ্কসীল্লী ॥ 

প্রশংসা মাত্রেই সেই খোদাওদ্দ তায়ালার উপযুক্ত । তিনি 

ইচ্ছামঘ,। ইচ্ছা করিঘা তিনি স্বীয নুর হইতে জগৎুমীন্য 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে স্বজন করেন; এবং 

তাহাকে স্বীয় হাবিব সম্বোধনে তীহার গৌরব বর্দানর্থ নিজ 
নামের সহিত তাহার নামের সংযোজন করিয়া, আরস আজিমে 

লিপিবদ্ধ করেন তৎপরে তাহার নুর হইতে দয়াময় আল্লাহ" 

তালা “সারে মোখ্লুকাত” সৃষ্টি করেন জগৎ-পালক 
খোদাতালা আপনার অনন্ত মহিম! পর্ববত্রে প্রচার মানসে 

তীহার প্রিষ হাবিবকে শেষনবী উপাধি প্রদানে স্বীয় মুখজীত- 

বাণী পবিত্র কোরাণ শাঙ্জ সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়। এ মর" 

জগতের মুখোজ্্বল করেন ইহাতে শ্জনকর্তীর মানস এই 
যে, তাহার পথন্রান্ত বান্দাদিগ্নকে হেদায়েত করান। আমাদের 
সেই অস্তিম কাগ্ডারী, পাপ-তাপ-হারী রন্থলে করিম (সঃ) মের 
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উদ্দেশে শত সহজ দরূদ পাঠ করিতেছি (আমিন আমিন ছুণ্সা 

আমিন) 
আল্লাহতালাব অনন্তলীলা, তিনি লীলা ক্রমে মানবগণের 

আদিপুরুষ হজরৎ আদম আলাহেচ্ছালামকে বিন! পিতা 

মাতায় সমষ্টি করিষা তাঁহাকে গর়গন্বরী প্রদান করেন। 
তিনি জগতে আপিয়। যথাবিহিত ইস্লাম ধর্া প্রচাঁথ করিয়া! 
ভবলীলা সংবরণ করেন তঙ্পরে শ্রী“ আলাষহেচ্ছালাম 
পিতার এ্রবন্তিত কাঁ্ধ্য সমাধা করিতে থাকেন এই প্রাকার 

ইস্লামের খের মতে বহ্ু-বন্থ পথ্বগম্বর গত হুইয| যাঁয়। আমাদের 

শেষ পরগন্ঘব হজরত রন্থল মকবুল (সঃ) গত হইবার পরে 

খোদাওন্দতাল! মানবমগুলীকে স্থপথগামী করিবার জন্য জগতেব 

স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ওলী, আবাল, আউলিযা, গওদ 

কুতব গ্রভৃতি মহানেছ, ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করেন। উত্ত 

অল্পী আউলিযাদিগের মধ্যে হজরত খাজ! মঈনদ্রীন চিশ্তী 

€ব) অন্যতম. পরম খোদাওন্দ তালা! খাজা সাহেবকে সৈয়দ 

বংশে জন্ম দিয়! হিন্দুস্থানের মধ্যে আজমীরীতে প্রেরণ করেন! 

খাঁজা সাহেবের আগমনে হিন্দস্থানে পবিত্র ইসলামের মহান্ 

গৌরব আগ্ঠাবাঁধ বিদ্যমান বহ্যাছে। আমি উক্ত খাজা 

সাহেবের গতি শত সহত্রবার সালাম জানাইভেছি। 





ওক্রম্থজ্ন স্ল্িল্্হেল ॥ 

সাশ্বন-্নলন 

সপাশী ্া 

সাঁধনা-বল না থাকিলে মানব কখনই অলৌকিক ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইতে পারে না । অলী আওলিয়া বা! সাধু ব্যক্তিদের 
অলৌকিক ক্ষমতার কাছে, ধন”, ননর্ধনী, রাঁজা, প্রজা দকলেই 
পরাস্ত । ইহাঁদের কাছে কাহারও কোন প্রাকাঁর বল প্রকাশ 
করিবার সাধ্য নাই খাঁহাদের নিকট যাছুবিদ্যা অন্্রমন্ত্ 

কোনটাই কিছু খাটে না, তীহীরা সহজেই কি এ অলৌকিক 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন ? কখনই না। তাহারা অনস্ত 

বিশ্বপালক খোঁদাঁতালার বন্ধু সাঁধনা, ভজন ও আরাধন। করিয়া 

এই ক্ষমতা শ্রীপ্ত হইয়াছেন দিবারাত্র এবাদত, বন্দেগী 
করিয়া, তাহারা জগতের সকল মানব হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ 
করিতে গারিয়াছেন পৃথিবীর সকল মায়া গমতা। বিসজ্ঞণ দিয়া 
তানাহাঁরে, অনিজ্রায় থাকিয়া! মৌরাকেবা, মোসাহেদা করিয়া, 

তাহারা খোদার প্রিয়পাত্ত হইয়াছেন 
খোঁদাতালার এবাদত, বন্দেগী, মোরাকেবা, মৌসাহেদার' 

নিয়মাবলী প্রধানতঃ চারি তরিকাঁয় বিভক্ত । 



২ খাঁজা মঈনদ্দীন চিশ্তীর জীবনী! 

১ম তরিকা ৭কাদ্রীয়া” পীর হজরত আবছুপ কাদের 

জ'লান (বড় শর সাহেব )।1 
২য় তরিকা *চিশ্তীয়া+ গীন হজরত খাজ মঈনদ্দীন 

চিশ্তী (রঃ) আলায়হে। 

ওয় তরিকা “নক্পাবন্দীয়া” গীর হজরত বাহাউদ্দীন 

€রঃ) আলাঁয়হে। 
৪র্থ তরিকা | “মজদ্দদিয়।” পীর হজরত মজাদদিয়! আলফে” 

ছানী সরহেন্দ (রঃ) 

€বয়েত) 
স্ক্ষিঘালা ্লহআমক্মো-আউলিস্মাল্া লহুঅল্লী। 
হজরত খাজা সউইনদদীন্ম চিম্ণতী' স্নগগলী । 



হুতকল্পভ স্থাভ্ঞা-সউঈইন্দঙ্গীন্ন ছিস্প তীল্ 

জল লিক । 

হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্তী (রঃ) জক্াস্থান শিস্স্থান 

সীমান্তের অন্তর্গত টিস্ত নামক সহরের মধ্যে সনঞ্জর গ্রামে । 

পিতার নাম সৈয়দ হজবত খাঁজা গিয়ান্থদ্দীন আহাম্মদ সনপ্ারী | 

ইনি একজন “মশীয়েখ” কেবার মহ*ন্ ওলীছিলেন। ম'ত'র 

নাম, সৈয়দী উন্মোল ওয়ারা বিবি ইনি হাঁদেনী ও হোসেনী 

ধশের তাপস রত চুডামণি এই সৈয়দা উদ্মোদ ওয়ারার 
যখন সখধিক বয়স, তখন হজরত খাঁজ সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে 

অতি শুভক্ষণেই ৫৩৭ পাঁচশত সাইত্রিশ হিজরীর রজব মাঁসের 

১৪ তারিখে, সোমবার দিবসের গ্রাতঃকালে ভূমি হন 
হজরত খাজা সাহেব চিশ্তীয়া তরিকাতেই সকল মুরিদানদিগকে 

বধেত করাইতেন | কেন না অনেকেই বলেন খে, এ দেশে 

,ঢারিজন সাধুপুকুষ জনা গ্রহণ করিয়।, আবার এ দেশেই মৃত 

হইয়াছেন প্রথম খাজা আবু আহাম্মদ চিশ্তী, দ্বিতীয় 

খাজ। নাখিকদ্দীন আবু মোহাম্মদ চিশ্তী, তৃতীয় খাজা আবু, 

ইউন্মুফ চিশ্তী, চতুর্থ খাজা কুতবদ্দীন মাছুদ টিশ্তী (রঃ) 

ইহাদের মাজার শরিফ এ টিশ্ত সহরেই বর্তমান আছে। 



হজরত সাজ? লাহহুতহন্র শিতি ললন্দ লস 

হতরত খাঁজা সাহেব মহান সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ বংশেই জমা গ্রাহ্ণ 
করেন যে হেতু-উহার পুর্বব পুরুষগণের নসব নামা, হজনত 

আলি করমুলাা অজন্থ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় প্রথম হজরত 

খাঁজ! মঈনন্দীন হোসেন অনঞ্ররী (রঃ) দ্বিতীয় এবনে-- 

হজরত খাজা গিরাঙ্দ্দীন আহাম্মদ (রঃ) তৃতীয় এবনে-- 
সৈয়দ হজরত খাজা কামালুন্রীন (রঃ) চতুর্থ এবনে--সৈয়দ 
হজরত আহাম্মদ হৌসেন (রঃ) পঞ্চম এবনে--সৈয়দ তাহির 
(রঃ) ষষ্ঠ এবনে-সৈয়দ হজরত আবদুল আজিজ (রঃ) 
সপ্তম এবনে-_সৈয়দ হজবত এন্াহিম (রঃ )অধ্টমএবনে--সৈয়দ 
হজরত এমাম মুসা আলী রেজা. (রঃ) নব্ম এবনে--সৈয়দ 
হজরত এমাম মু কাঁজেম (রঃ) দখম এবনে--সৈয়দ হজরত 
এমাঁম জীফর সাঁদেক (রঃ) একাদশ এবনে--সৈয়দ হজরত 
এমাম মোহাম্মদ বাকের (রঃ) দ্বাদশ এবনে--সৈয়দ হজরত এমাম 
জয়নাল আব.দিন (রাজিং) ত্রয়োদশ এবনে--সৈয়দ হজরত 
এমাঁম হোদেন সাহাঁদতে কারবানা (রাজিঃ ) চতুদিশ এবনে। 
--হুজর্ত আলি মোর্তঁজা “সেরে খোদা” আলায়হেসসাল্লাম। 



হাজল সাহেব আতুনসন্ন সামা । 

56০৮৪ ৭০৪০ 

হজরত খাঁজ! মঈনদ্দীন চিশ্তী (রঃ) মাতা হজরত সৈয়দা 
উন্মোলওয়ারা, তাহার পিতা সৈয়দ হজরত দাউদ (রঃ) তাহার 
পিতা-_দৈয়দ আবদুল! হাম্বলী (রঃ), তাহার পিতা-_সৈয়দ 
হাজরত এহিয়া জাহেদী (রঃ), তাহার গিতা--সৈষদ হজরত 

মোহাম্মদ মুবস্ রেং), তাহার গিতা--সৈয়র হজরত দাউদ (রঃ), 

তাহাব পিতা--সৈয়দ হজরত মুসা (রঃ) তীহার পিতা-- সৈয়দ 
হজরত আবছুলা মোহজ, রঃ) তাহর পিতা-সৈয়ণ হজরত 

হোসেন মৌস্না (রঃ) তাহার পিতা-_হুজরত এমাম হোসেন / 

রাজি আলাহ আন্হুম ; তাহার পিতা-হজরত আলী মোর্তজা 

“সেরে খোদা» আলায়হেসসাল্লাম । 



হুজ্লভ ভল সলাহেত্ছেজ বন্ল্যানত্হা । 

টাটা কিিিলঠশওভিবশি 

হুজব্ত খাঁজা মঈনদ্দরীন সাহেবের সরিশেধ বিবরণ কোন 

কেতাঁবের মধ্যে বেশী পাঁওয়া যায় না, তবে তিনি বালাকালে 

বেশ শান্ত শি ছিলেন, কোন বালকের সহিত পথে ঘাঁটে খেল! 
করিয়া যেডাইতেন্ না; পিতার সম্পন্তি না থাকায বাল্যকালেই 
অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন তথাপি তাহার প্রফুর বদন কখনও 
মলিন হইত না বাল্যকালে কোন মার্রাসায় গিয়া এলেম 

শিক্ষা করিতে বিশেষ সুবিধা পান নাই, কিন্তু যাহারা ওলী 
« বংশে জন্বাঞ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের অমীম খোদা প্রেমের 

কথা বলিয়। শেষ কর! যায় না। হজরত খাজ| সাহেব সাত 
বদর বয়ঃক্রমকালেই শামীজ রোজা ইত্যাদি ধর্মকার্োয বিশেন 

যত্রবান ছিলেন, এবং সংসারের কাজকর্ম করিতেও বিশেষ 

চেষ্টা পাইতেন, আর সময়ে সমযে পিতার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে 
যাইযা মেওয! ফলের বৃক্ষে জল সেচন করিতেন কিন্ত বিধির 
বিধান অখণ্ডনীর,। ৫৫২ পাঁচশত বায়ান্ন হিজরীতে খাজা 
গিয়াঙ্ছুদ্দীন আহীন্মর (রঃ) সামদেশে তীর্ঘ ভ্রমণে গিয়া দেহত্যাগ 

করেন এ পাম দেশেই তাঁহার পবিত্র মাজাব শরিফ । খাহার! 
বয়তল মকদ্দসে গমন করেন, তাহারা এ পবিত্র মাজার শরিফ 
জিযারত করিয়া আইসেন। খাজা! মঈনদ্দীন চিশ্তী (বঃ) 



হজরত খাজা সাহেবের বাল্যাবস্থা ৭ 
্াপিসিসীাপাসাপিপাাসিসিসাসসি পাপিসিপসীপিিসিসিসিপসি 

পিতার মৃত্যু সংবাদ আবণ করিব, শোকে-ছুঃখে অধীর হইয়া 

পড়িলেন, কিন্তু হায় বিধির নিয়ম আল্পগ্ঘণীয ৷ খাঁজা সাহেবের 

এই নিদাক পিতৃশোক নিবারণ না হইতেই আবার একটি 
মহাশোকের থগ্জাবাত আসিয়। তাহার হৃদযকে কীপাইয়1 

ভুলিল তাহার ন্নেহময়ী জননীও তাহাকে দুংখ-পাথারে ভাসা” 

ইয়! জীবনলীলা! সম্বরণ করিলেন | খাজ] সাহেব মাতাঁপিতার 

স্লেহে বঞ্চিত হইয়া, অকুল ছুংখ সমুদ্রে ভাদিতে লাগিলেন) 

হজরত খাজা সাহেব পনর বৎসর বয়ক্রমে মাতাগিতা 

হারাইয়া, এতিম অবস্থাব মহাঁকফ্টে কালযাঁপন করিতে থাকেন । 
গিতার অম্পন্তির মধ্যে কেবল একটি বাগান আর একপণ ময়দা 
পেষণ কর চাঁকি যন্ত্র প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন বাগান 

ও একটি চৌকি গ্রাণ্ত হইযাছিলেন খাঁজা দাহেব মাঁতাপিতার 
বিয়োগ যন্ত্রণীজালে জড়িত থাকা সত্বেও এ বাগানটার কার্ষ্যে 
সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন এবং বাগানের নান! প্রকার মেওয়] 

বিক্রয় করিয! জীবিকা নির্বাহ করিতেন । এই সনগ্জর গ্রামে 
একজন মঙ্ভুব ছদ্ধবেশী ফকির বাঁস করিতেন; তীহার না 

এক্রাহিম কুন্দজী | ইন্দি--বে, মারফত বিষ্তায় মহা পারদশ্টী 
ছিলেন তাহা কেহ জাঁনিতে পারিত না যাহাতে তাহির 
সাধু প্রকাশ না গায়, তাহার জন্থ তিনি পাগল ভাবে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন একদিন ভিপি হঠাৎ খাঁজা সাহেবের 
বাগানের ধারে আমিয়! বসিয়া গড়িলেন এ সময খাঁজা সাঁহেব 

ছোট ছোট বৃক্ষের মূলদেশে জল টালিতেছিলেন হঠাত এ 



৮ খাজা মঈনদীন চিশ্ভীর জীবনী । 

সাধু পুরুষকে দেখিতে পাইয়া, আনন্দমনে তাহার নিকটে গমন 

করিলেন, ও সম করিয' পদচুন্বন কবতঃ কদ্বি'র আন 

দিলেন তঙপরে বাগান হইতে কতকগুলি আঙ্গুর ও আনার 

ইত্যাদি মেওয়া লইয়া অতি অন্মানের অহিত ফকিরের সম্মুখে 
রাখিলেন তিনি উহার কয়েকটী ফল আহার করিবার পরে 

আপনাৰ জামিল হইতে একটা ফণ বাহির করতঃ তাহা দত্ত 
চিবাইয়া খাজা সাহেবকে খাইতে দ্িলেন। যখন তিনি ফকিরের 

প্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন তীহার হৃদয় হুইতে সংসারের 

মায়া মমত| উধাও হইয়া কোথায় ঢলিধা গেল তাহার সন্ধান 

রিল ন' এ ফল ভক্ষণে তাহার অন্তঃকরণ নির্দণ হইয়া 
যেন একটা নুরের আলোক হৃদয়ে প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
হাঁ, সাঁধুপুরুষদিগের কি বিচিত্র লীলা, যাহার প্রতি ফোহের 
চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাকে নিমিষ মধ্যে আপন দ্ডুক্ত 
করিরা লন তখন আর খাসা সাহেধের বিষয়-সম্পত্তি ও 
সখেব উদ্যানের প্রতি মন নাই, সাধুর সঙ্গলাভে নিমিঘ মধ্যেই 
খোদাত্রেমে মন গলিয়া গেল এবং বিষয়-সম্পত্তি খোদাপথে 
লুটাইা দিয়া, ফকিরী বেশে এলেম শিক্ষামানসে বোখারা ভিমুখে 
গমন করিলেন 

শুথিনীন্ন মাস্সাোন্র ছিপডিল নম জন্ম । 

সন্মান সাঞ্ছুত্্ পচ্ক লভ্িজ মেনে জন্দ ॥ 



খাজ! মঈনদ্দীন চিশ্তীর জীবনী । ন্ 
আপীপাপপপীপাশীপশশিপীপাপী সা তিপতিপিশশিসি 

হজরত খীঁজ। মঈনদ্দীন চিশ্তী রেঃ) দুনিয়ার কুহকজীল. 

ছিম করিয়! ৫৫৩ হিজরীতে অমরকন্দ হইয়া, বোখাঁর! নগরে 

যাইয়। উপস্থিত হইলেন । বোঁখারা নগরে হজরত হেপামন্দীন 
বোঁখারী (রঃ) লিকটে প্রাঘ ছয় সাঁত বসর থাঁকিয় হাদিস, 

'কোরাণ, ফেকণ ইত্যার্দি অনেক কেতাব পড়িঘ মহা বিষ্ভান হুইয়| 
পড়িলেন। তঙ্পরে মারফভের এলেম শিক্ষা করিবাৰ জন্য 
এনেসাপুরা ভিমুখে গমন করিলেন । 



শ্াজ্কা সাত সুভ্রিদ হইবার কথা । 
ধুতরা শশী 

নেসাপুর অধীনে হারুন নামক গ্রামে, হজরত খাজ। ওস্মান 

হারনী (রঃ) র বাসস্থান, ইনি মাঁরফৎ বিষ্ঠায় একজন মহা 

শ্রেষ্ঠ পুরুষ এই সাধুপুরুষের কেরাম্তগুলি জগৎ-খ্যাত। হজরত 

খাজা সাহেব ৫৬০ পাঁচশত যাট হিজরীতে নেপাঁপুরে আসিয়া 
শওযাল মাসের ১১ই বুধবার দিবসে জোহরের নামীজের সময় 
হজরত ওসমান হাঁরুনী (রঃ) র হস্তে মুরিদ হন। তগপরে 

খেলাফতি পঞ্ধে নিযুক্ত হইযা 'খেরকা' পরিধান করেন, এবং 
গীরের অনুমতি লইঘা বৌগদাদ শরিফ যাইবার জন্য বিদায় 
হইলেন। প্রথমে সনগ্রর যাইয়া হজরত খাঁজা নিজামন্দীন 
কিব্রিয়৷ (রঃ) সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁলকিন হুইয়া মারফত 
বিদ্যায় দীক্ষিত হন, তগুপরে বোগদাদ শরিফে যাইযা শেখ 
হজরত জিয়াউদ্দীন গীর রৌমন জমির ও শেখ হজরত 
শাহাবদ্দীন সহরদ্দি (রঃ) নিকটে তাঁপকিন হইয়া তথা 
হইতে কেরমান সহরে গমন করেন। কেরগানে হজরত 
ওহেদদ্দীন কেরমানী (রঃ) নিকটে তালকিন হইয়া, একটি 
“খেরকা”। প্রাপ্ত হন। পুনঃরায় সেখান হইতে যুদি পর্ধধতে যাইয়ণ 
হজরত গীরানপীর দস্তগীর শেখ আবুল কাদের জিলানী (রঃ) 
সহিত সাক্ষা্লাভ করেন। মহাজলগ্লাবনের খশয় এই যুদি 
পর্ববতেই হজরত নুহ আলায়হেচ্ছালামের জাহাজ ঠেকিয়াছিল। 



খাঁজ! সাহেব মুরিদ হইবার কথা 5১ 

এখান হইতে গ্রুসিদ্ধ বোগদাদদ শরিফ, সাঁত ক্রোশ ব্যবধান । 
আবার এখান হইতে হামদীন নগরে যাইয়া হজরত শেখ ইউসফ 
হাম্রানী (রঃ) র নিকটে তালকিন হইয়াছিলেন । তিনি কিছুদিন 

* এখানে অবশ্থিতি করিবার পরে, তবরেজ সহরে যাইয়] 

হজরত শেখ আবুসৈযদ তবংরেজী রঃ) র সহিত সাক্ষাৎ করেন ।, 
তৎপরে ইস্ফেহান দেশে যাইয়া "শেখ মাহমুদ ইস্ফেহানী 
(র) র নিকট কিছুদিন থাঁকেন। 



খাজা লাহেনেলালীল এনজ্দনা। 

চি 

হজরত খাঁজা মঈন্দ্রীন চিশ্তীর গীর--শেখ হজরত 

ওস্মান হারুনী (রঃ) | উ"হার গীর-_হজরত খাজা হাজীশরিফ 

জিন্নানী রেঃ)। উহারপীর-_ খাজা মাছুদ চিশ্তী (রঃ) । উহার 

পীর--হুজরত খাজা নাসিরুদ্দীন চিশ্তী রঃ) উহার গীর--. 

হজর্ত খাঁজ! ইউন্থৃফ চিশ্তী (রঃ)। উহার গীর--হজরত খাজা 

নাসিরুদ্দীন আবু মোহাম্মদ চিশ্ভী রে) উহার গীর---হজরত 

খাজা নাছেরদদীন আহাম্মদ চিশ্তী (রঃ) উহার গীর--হজরত 

খাঁজা ইস্হাফশীমী মারফত চিশ্তী (রঃ) উহার গীর”- 

হজরত খাঁজ! মম্ণাদ দিনওয়ারী (রঃ)। উহার গীর--হজরত 
খাঁনে হবিব বন্রী (রঃ)। উহার গীর--হজরত খাঁজা হাফিজা 
মরয়াশি রঃ)। উহার গীর--ন্থলতান এব্রাহিম-আঁদহাম ব্ল্খী 
রঃ)। উহাৰ পীর-_হজরত খাজা ফজিল-ইয়াজ (রঃ)। 
উ*হার গীর--হজরত খাজা হুধিব আজী রেঃ)। উ"হার গীর-- 

হজরত খাঁজ! হাসেন বসরী রেঃ)। উ*হার গীর--হজরত 

আলী করমূল্য। অনু । ই'নি হজরত মোহাম্মদ মণ্তফা (সঃ) 
হইতে মুরিদ হইয়া মারফতের এলেম লাভ করিয়াছিলেন 



ভ্তীন্ সল্লিজ্জে % 
সজল নাতহেল্স এখলাক্ভিস্প আগ্ত। 

“আনিসেল আরওয়াহ» নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, নাঁনাদেশ 

ভমণের গরে, হজরত খাজা সাহেব গীরের সাক্ষাঁৎলাভের জন্য 

বড়ই চঞ্চল হইয। উঠেন। অবশেষে বোগদাদ শরিফে যাইয়া 
পৌঁছিলেন তখায বু অনুসন্ধানের পর জানিতে পাঁরিলেন 
যে, হজরত ওদ্মান হারুনী (বঃ), হজরত জোনেদ বৌগদাদী 
(রঃ) র মস্জিদে নামাজ পড়িবার জন্য গিয়াছেন খাজা 

সাহেব গীরের সন্ধান পাইয়া সেই মসজিদের মধ্যে খাইয়া 
প্রবেশ করতঃ গীরের পদচুম্বনপূর্ববক মারফত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

জিজ্ঞাসা করিলেন । খাঁজা সাহেব শ্বষং একথা বলিয়াছেন, 
তখন তিনি আমাকে ছুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে আদেশ 

করিগেন। আমি গীরের আজ্ঞানুসারে রীতিমত ওডু করিয়া 

তখনই ছুই রাকাত নকল নামাজ পড়িয! লইলাম। তৎপরে তিনি 
বঞিলেন,-বাঁবা মঈনদ্দীন! কেবলামুখে বসিয! অগ্রে একুশ 

বাঁ দর শরিফ, তঙ্পরে সুরা বকর ও বিশবার কলেম! 

সোবহাঁনাল্লাহ, পড় আমি একে একে সকলই যখন পড়িয়া 

শেষ করিলাম, তখন তিনি আমার হস্ত ধারণ পূর্ধবক আকাশের 

দিকে চাঁহিয়। বলিলেন, খোদাতাল। আজ হইতে “আমার শিষ্য 



১৪ খাজ! মঈনদ্রীন চিশ.তীর জীবনী | 

মঈনদ্দীনকে তোমার কাছে সগিয়া দিলাম | ইহার পরে 

একখানি কাটি লইয়া আমার মস্তকের চুল মুড়াইয় দিয়! নিজের 

পাগড়ীখানি আমার মন্তকে বীধিয়া দ্রিলেন। পরে নিজে 

একখানি কম্বল পাঁতিরা! দিঁধা, তাহাতে বদিতে আজ্ঞ দিযা 

বলিলেন ; একদিবারাত্র পর্য্যন্ত উহীতে বসিয়। “মোজা হেদ!” 

কর। এবং সুরা এক্লাস উহার জঙ্গে হাঁজারবার পড়। আমি 

গীরের আজ্ঞামত “মোজাহেদ1! ও মোসাহেদায়' বসিল।ম ; 

ক্ষণকাল পরে আমার ঢক্ষের পর্দা খুলিয়া গেল, চ্চের 

আবরণ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই “মোসাহেদায়” থাকিয়া 

সণ্ততল আঁকাঁশ পাঁতাঁলের মধ্যবর্তী যাহা কিছু; এমন কি 
“তাহতাস্পার!” আমার নয়ন পথে নিপতিত হইল | 

“্থীজা মঈনদ্দীন চিশ্তী (রঃ) সওয়ানিয়ে উমরী”র মধ্যে 

লিখিত আছে, দ্বিতীয় দিবসে হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) 

খাজা সাহেবকে বলিলেন, আমার সঙ্গে স্থির ও ধীরভাঁবে 
মোরাকেবায় বসিয়। যাও, উভয়ে মোরাকেবায় বদিলে, হজরত 
ওদ্মান হারুনী ধলিলেন, আকাশের দিকে ঢাহিয়। দেখ, 
এখন কি দেখিতে পাঁও) খাজা সাহেব আকাশের দিকে দৃষ্টি 
করিয়া, বলিলেন, এখন আমি “আল্লার"আরশ” গর্্যস্ত দোখিতে 
পাইতেছি তিনি আবার নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 
সমুদয় পাতাল ভূগি মানচিত্রের ন্যায় বেশ ছুস্পট দর্শন 
করিতেছি হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) সেইদিন তীহ!কে 
মোরাকেবা এই পরযাস্তই শিক্ষ দিযাছিলেন। 



খাজা সাহেবের খেলাফতি পদ প্রাপ্ত । ১৫ 

তাহার পরদিবশ হজরত খাজা সাহেব হাঁজারবার সুর! 
এখ.লাছ গড়িয়া গীরের সঙ্গে মোরাকেবায় বসিলেন । হজরত 

ওসমান হারুদী (রঃ) বলছিলেন, বাবা মঈনদ্দীন ! আমার 
সাহাদত অগ্ুলীর দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ ত? খাঁজ সাহেব 
গীরের অঙ্গুলীর উপরে দৃষ্টি করিয়! দেখিলেন যে, সমুদয় পৃথিবী, 
আকাশ পাতাল গীরের সাহাদ্ত অঙ্গুলীর উপরে বিরাজ 
করিতেছে এই আশ্চর্য্য ঘটন1 দর্শন করিয়া য্খন পীরকে 
জানাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, মঈনদ্দীন 1! এতদিন 
পরে তুমি মারফত বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলে, এবার হইতে 
তুমি তালকিন করিবার উপযুক্ত পদ প্রাপ্ত হইলে, এখন 
তোমার সাধনাকার্ধ্য সম্পূর্ণ হইল। এই বলিয়া তিনি 
খাজা সাহেবের সন্মুখে যেমন একখানি ইট রাখিয়া! দ্রিলেন 
অমনি উহ! খাটি স্বর্ণে পরিণত হুইয়! গেল । খাজা সাহেব পীরের 
আদেশ মত এ ন্বর্ণ ইউকখানি দরিদ্রদিগকে দান করিলেন | 



সাজা সহেন পীল্দ্রেল্প সভিভ হজভ্ঞার্ডে 

গমন্ন কল্জেম্য। 

প্রসিদ্ধ তওয়ারীখের মধ্যে লিখিত আঁছে হজের সময় হজরত 

ওস্মান হাঁকুনী (রঃ) খাজা সাহেবকে সঙ্গে লইয়! পবিরে মন্ধা 

শরিকে গমন করিলেন। কাঁবাশরিফ তওযাঁফের পরে 

হজরত ওস্গাঁন হারুনী (রঃ) বাব রহত্রাতে হাত উঠাইয় খাজা 
সাহেবের জন্য প্রত্থন' করিলেন । এ জ্গয়, দৈববধলী হইল» 
মঈনদ্ীন আমার প্রকৃত বান্দা তজ্জন্য আমি উহাকে বন্ধ 

বঙ্গিয়। গ্রহণ করিলাম । জার একদিন একাকী খাঁজ! 

মঈনদ্দীন (র) কাব! শরিফ তওয়াফ করিতে ছিলেন, এমন 

সময় দৈবাঁ একটী শব শুনিতে পাইলেন যে, “মঈমদ্দীন ! 

আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তউ হইলাম, এসময় ভুমি 
যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহা পুর্ণ করিয়া দিব। খাজা 
সাহেবতখনই হাঁত তুলিয়' প্রার্থনা করিলেন, হে খোদাতায়ালা | .. 
মঈনদ্দীন ও মঈনদনের তরিক" অনুযায়ী সেলসে” যুরিদান 
দিগকে অনুগ্রহ করিয়া ধখশাইয়! দিও পরম খোদাতায়ালা 
দয়! করিয়! তখনই তাহা করুল করিয়া গইলেন। 



সাজা নাতহ্ন শীল্ষেক্স সহিত মক্িম্ন।ক্ 

গমন ক্রেন । 

খাজা সাহেব আপন গীরের সমভিব্যাহাঁরে মন্ধা হইতে 
যখন পবিত্র যদিন! শরিফে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন হজরত 
ওস্মান হারুনী রহমতুল্য। আলারহে, খাজা সাহেবকে সঙ্গে 
লইয়া, হজরত রম্থুল করিম (দঃ) মের পবিত্র রওজ! শরিফ 
জিয়ারত করিতে দঁড়াইলেন এবং খাজা সাহেবকে হজরত 

রম্থলমক্বু (সঃ) উপরি সালাম কবিতে বলিলেন হজরত 
খাজা মঈনদদীন (রঃ) যখন ভক্তিভরে বলিলেন, “আস্ধালাম্ 
আলাষকুম ইয়া-রন্থুলোল্লাহ্» অমনি রওজ1 শরিফ হইতে জবাঁব 
আসিল, “অয়ালায়কুম আস্পালাম” ইয়া কুতবল্ মশায়েখ, 
পবিদ্র রওজ। শরিফ হইতে ঘে সাঁলীমের জবাব আঁসে তাঁহ 
হজরত ওস্মান খাঁরুনী (রঃ) পর্য্যন্ত শুনিতে পান্। জিয়ারতের 
কার্য শেষ হইলে, হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) খাজা 
গাকেবকে বলিলেন? এখন তোমাকে আমি খোদাতাঁয়ালার 
হাতে অর্পণ করিলাম? তুমি দেশ দেশীস্তরে গিযা৷ পৃথিবীর 

লোকদিগকে হেদাঁএত করিবার জন্য, এখান হইতে গীত্র শীঘ্র 
চলিয়। যাও খাজা সাহেব গীরের আজ্ঞানুসারে মদ্দিন। পরিফ 
হুইতে বিদায় হইমা দেশ দেশাস্তরে অনেক লোককে" 
উথদেশ দাঁন করি মুরিদ করিতে লাগিলেন । 



থাজাসাভেনেল হস্তে কুতন্বদ্দীন্য 

নথ ভীন্সাব ক্রান্ষী (৪) স্ুল্লি হইনবান্নি কুথ|। 
শাশা্াশীকা্সিটিইইজ্রলিলিলিতা শাটিিশিটাীাসি 

হজবত খাজা মঈনদ্দরীন চিশ্তী (রঃ) যখন যে শহরে যাইয়া! 
উপস্থিত হইতেন, তখনই তাহার কাছে অধিক লোকের সমাগম 

শ্ুইত, কিন্তু যেখানে লোকের ভিড় অধিক হইত তথা 

হইতে তিনি অন্থএ গমন করিতেন যখন তিনি উশ 
নগরে যাইয়া পৌছিলেন, তখন সেখানে অধিকাংশ লোক 
হুজুবের “ফায়েজ” গ্রহণ করিতে লাগিল এ সময খাজা 
কুতবদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রঃ) আবা-হাফেজ (রঃ) 

মাদ্রাসা পড়িতেন। তিনি খাঁজ! সাহেবের কথা শুনিয়া আর 

স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না, তখনই যাঁইয়] খাজা সাহেবের হস্তে 
মুরিদ হইলেন, এবং কিছুদিন গীরের সহবাঁসে থাকিযা! (গুণু-তব) 
মারফত বিদ্ালীভ করেন | ইনি খাঁজ! সাহেবের প্রথম খলিফা-- 

বিশ বুসরের কম বরসে মুরিদ হইয| ছিলেন | গে সময় 

তীহার গোঁপ, দাড়ী বাহির হয় নাই। খুরিদ হইবার পরে 

ইনি দুই শত পঞ্চাশ রাকাত নামাজ ও তিন হাজার বার দরদ 

শরিফ পড়িতেন কখন কখন দিল্লীর জামে মদ্জিদে টুই 

রাকাত নফল নামাজের মধ্যে সমুদ্রয় কোরাণ শরিফ খতম 

করিতেন। বখততীয়ার কাকী রঃ) এমন দর্জার গীর হইয়া 

ছিলেন যে, প্রত্যহ চল্লিশজন কেবল খাঁস্ লোককে মুগ্সির করিয়া 
তীহাদিগকে মারফত বিদ্ভায় উপযুক্ত করিয়া ছাড়িতেন। 



জুভতীল্ সন্রিচ্ছেদ % 
খাঁজ সাহে স্ুন্বিদ্ণানন দিলিন্কে 

শ৪জ্ভ হন্বাদ হকিন। 

রি কী বারি. 

“দানায়েল” নামক কেতাবের মধ্যে লিখিত আছে, হজরত 
খাজ! মঈনদ্বীন চিশতী রে) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি 
আমার হৃস্তে কিম্বা আমার খলিফার হস্তে যুরিদ হইবেন, 
তাহাদিগকে আমি য্তক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গে লইয়া না যাইব 
তঙক্ষণ পর্য্যন্ত প্বর্গের ধারে পা রাখিব না তিনি ইহাও 
বলিযাছেন,। যে সময আমি পবিত্র মক্কা শরিফে গিয়া কাবার 
তওয়াফ করি, এ সম্য এইরূপ দৈববাণী শুনিলাম যে, 
'ঈনদ্দীন আমি তোমার উপূর অধিক সন্তু হইলাম এবং 
তোমাকে আর তোমার পরিবারবর্গ “আহলে বয়েত*দিগকে 
বখশাইয়া দিলাম ।৮ তখন আমি বলিলীম, হে দাঁত, দযালু 

দয়াময় [ আপনার কৃপ! দৃষ্টির প্রতি এই আশা রাখি যে, 
আমার সমুদয় যুর্দি গুলি যেন, বিন হিসাবে বখ.শা যায় 1 

অমনি গ্রত্যাদেশ হইল; হে বন্ধু মঈনদ্দীন | তোমার 
মুরিদ এবং তোমার মুরিদানের মুরিদ তাঁহারাও আমার 

স্বহমতের ছায়ায় পড়িয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বখশী যাইবে । 



রি খাজা মঈনদীন চিশ্ভীর জীবনী 
একদা! খাজা গাহেব বোগদাদ শরিফ যাইবার কালে, 

খাজা কুতবদ্দীন বখতীয়ারী সাহেবকে সর্জে লইয়| যান। 

তিনি বোগদাদ শরিফে পৌছিয়া তথার একটা হোজরা গৃহ 
নির্্মীণ করিয়া তাহাতে পীচ মাস সাত দিন ছিলেন । তিনি এ 

সময়ের মধ্যে হজরত 'গওসল আজম বড় গীরসাহেবের সঙ্গে 

প্র প্রত্যহ দেখা করিতেন। হুজরত ' ঝড় গীর গাঁছেব 

কুতবদ্দীন বখতীয়াঁর কাকী রহ্মতুল্লীকে দেখিয়া! বছিয়াছিলেন, 
মঈনদ্দীন 1 আনম দোয়া! করিতেছি কুতবদ্দীন নিশ্চয় এক সময়ে 
একজন মহা ওলী হইবে এবং উহার সঙ্গলাভ করিয়াঁও বনু 
লোক মারফতে কামেল হইয়! ফকিরীপদ্ প্রাপ্ত হইবে। ফলে 
হজরত বখতীয়ার কাকী, খাঁজ। সাহেবের কাঁছে খেলাফতী 

পদ প্রাপ্ত হইয়া একজন উচ্চ দর্জার আওলিয়া হইয়া ছিলেন । 

হজ্জরত খাক্ত সাহেব পাঁচ মাস দাঁত দিন পরে বোগদাদ হইতে 
বদথ্শান সহরে যাইবার সময় হজরত কুতবদ্দীন বখতীয়ার কাকী 
রইমতুল্লাকে উশ, নগরে পাঠাইথা দিলেন এবং আপনি ব্দখশান 
সহরে গিযা তথাঁষ কয়েক দ্িবদ থাঁকিলেন এ সময় হুজুরের 

দে একটী খোঁডা ফকির পাঁশ্পাঁৎ করিতে আসেন । হজরত 
খাঁজা সাহেব তীহার এক পদ কাঁটা দেখিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভাই দরবেশ ! তোমার এ ডানদিকের পদটা কাটা কেশ? 
ইহার কারণ কি? আমি শুনিতে ইচ্ছা কৰি | 

সেই দরবেশ বলিলেন, হুজুর! আমি হজরত মহাতা জুনের 
বোগদাদী রেঃ) র বংশধর ) আমার ব্যস গ্রায একশত চল্লিশ বপর 

পপিসিপিসিপিসানশিশপিসিপিি 
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হইয়াছে আমি এক সময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হোকজরা 
গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং খোদাতায়ালার উপাঁসন! 
করিয়া! এই গৃহের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিব বিষ! মনে 
মনে খোঁদাতায়ালার কাছে সংস্কল্প করিয়া সেই সর্বশক্তিমান 
খোদাতায়ালার বন্দেগী করিতে নিযুক্ত হই; কিন্তু আমি 
জরুরাত কার্ধ্য ব্যতীত কখনই নফ.সের বশবর্তী হইয়া! হোজরা 
গৃহ হইতে বাহির হইতাম না সেই আবস্থায় বার বশুসর 
কাল অতীত হইয়া গেলে, বগস্তকালে উদ্ভানের শীতল বায়ু 

দেবন করিবাব নিমিত্ত মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে; এ সময় 
নিজের প্রতিজ্ঞা বিশ্মারণ হইয়| নফ.সের প্রলোভনে পড়িয়া 
বাগানে যাইতে যেমনই গৃহ হইতে একপদ বাহিরে যাই-- 
অমনি দৈবশব্দ ( গভূবাণী ) শুনিতে পাইলাম; “হে তাপস 
প্রবর ! কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? আজ দেই প্রতিজ্ঞা 
ছিন্ন করতঃ পরম হিতৈষী বন্ধুকে .ছাড়িয়। স্বুখের মলয় বায়ূ 
সেবন করিতে চলিলে যেব্যক্তি পরম বন্ধুর মিলনহার ছিন্ন 

করিয়া অগ্যের সহিত মিলন করিতে চাষ, সে কেমন বন্ধু! যে 
প্রেমময় মিলন গৃহ ত্যাগ করিয়া উদ্ভানের শীতল বায়ু সেবনের 

"ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কখনই প্রকৃত বন্ধু হইতে পারে না! 

হজরত! যখন «আমি এই শব্দ কর্ণে শ্রবণ করিলাম, 
তখন মনস্তাপে দগ্ষিভৃত হইয়া উত্তেজিত নফংসের শাস্তি 
করিবার জন্য তখনই এই ভান পদ্দটাকে কাটিয়া ফেলিলাম। 
ইহা আজ চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়! গিয়াছে। জানি না 



২ খাজা মঈনদ্দীন চিশ্ভীর জীবনী 

পরকালে এই পাঁপ মুখ খোদাকে কেগন করিয়! দেখাইব ? 
এই অন্যায় কার্ধের জন্য আমার অত্যন্ত লজ্জা ও মনঝ্তাপ 

হইতেছে) এবং মেই অবধি আমি এক দিনের জন্যও স্মৃশ্থির 

- হইতে পারিতেছি না; সর্বধ্দাই চিন্তানলে দগ্দিভূত হইতেছি 
(মস্মলী) 

এমাহন্বাতি গ্যলন্ডাগ জ্কাতহল্ ন্বা ুজাভ। 

হম্সিণ ্ুল্লাতি শুদ্তিত আমন্ড জনা 

মারফতে কামেল হইতে গেলে দশটা কাঁধ্য করা তি 
আবশ্যক, তবেই নফসের কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারিবে । যথা 

১. কুপথ ত্যাগ কবিয়! সৎপথ অবলম্বন করা। 

২. আলিয়ার সহবাসে থাকিয়া, কুসঙ্গ ত্যাগ করা। 

৩  কাহীকেও শক্র জ্ঞান না করিয়।;) সকলকেই বন্ধু 
জ্ঞান করা। 

৪| অন্যকে মন্দ না! জানিয়া নিজকেই দকল হইতে 
মন্দজানা , 

৫ ক্ষুধা গিপাঁসায়। কি বিপদ সময়ে অধৈর্য না হইয়া 
ধৈর্য অবলম্বন করা। 

৬। কখন কাহাঁকে র্রেশ না দিঘা সকলের উপকারে 
নিজের জীবন অতিবাহিত কর! । 

৭। জ্ঞান থাক] সত্বে পাঁচ গযাক্তের নামাজ পড়া কখনই 
ত্যাগ না কব! 



খাঁজা সাহেব মুরিদানদিগকে শুভ সংবাদ দেন ২৩ 

৮। উদ্রপূর্ণ করিয়া আহার ন! করা, এবং ছয় দিন ব্যতীত 
বও্সরের সকল দিন রোজা রাখা রঃ 

৯. মৃত্যুকে অতি নিকটবর্তী জানা, এলেমকে দখলে 
রাখা, ও শরিয়তের আদেশ গুলি সম্পুর্ণ পালন করা । , 

১০।  ছুনিয়ার অসাঁর আমোদ ফকিরের হদয়ে স্থান ন। 
দেওয়া! এবং বাঁহিক আড়ন্বর কাহাকেও ন! দেখান। 

প্রকৃত আরেফের অন্তরে কিছুই স্থান পায় না, কেবল 

খোদার এন্বঅনল প্রানের মধ্যে জ্বজিতে থাঁকে, সে জন্য 

এ প্রাণে অন্য কোন বস্ত প্রবেশ করিতে গেলে, পুড়িয়া ভস্ম 

হইয়া যায়। লোকে উপযুক্ত সাধুপুরুষ তখন হইতে পারিবে, 
যখন সৎ বিষয় গুলি মনে ধারণা করিবে। আঁর কেহ 

যদি কিছু সওয়াল করে তখনই তাহার উত্তর দিতে পাঁরিবে 
এমন কোন লোকের সাধ্য নাই যে, হঠাৎ আলিয়ার 
আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারে কেনন1 হাজি লোক বথসরে 
একবার কাবা শরিফ তাওয়াফ করেন; কিন্তু আল্লার ওলী 
ধাহারা, তীহারা মনে করিলেই পবিত্র কাঁবা তওয়াঁফ করিতে 

পারেন দ্বিতীয়, ওলীর দেলে প্রত্যহ খোদার পবিত্র (তাজাল্লি) 
শত হাজার বার পতিত হইয়া থাকে এবং ক্রমে উহ একটি উজ্জল 
আলোক হইয়া দীড়ায়, কিন্তু তাহারা উহা জগতে একবিন্দু 
প্রকাশ হইতে দেন না| তৃতীয়, ওলিআল্লাগন ঢুইটী অনুগীর 
মধ্যে খোদাতায়ালার সমুদয় স্থ্তি মধ্যে যাহা কিছু তৎসমুদ় 
বন্ত্ই জ্ঞান চক্ষে দর্শন করেল॥ কিন্তু খোদাতায়ালাকে 



২৪ খাজা মঈনদদীন চিশ্তীর জীবনী 
কোন প্রকারে দেখিতে পাঁন না । এরূপ কঠিন পাঁধনা করিয়া 
এমন অলৌকিক বল লাভ করিতে না পারিলে কি মানুষ 
কখন ও্ুুগালী হইতে পারেন? কিন্তু আজকাল কত শত 
ভগ ফুকিরগণ নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে লা, গঁজিয়ি 
দম দিযাঁ।গজল গাইয়া বলে, “আমি ফকিরি লাভ করিয়া 
ওলটমালা হইয়াছি এবং খোদাতায়ালাকে প্রায়ই দেখিয়া 
“থাকি 1৮ *নাউজ বিল্লা ঘুন্হা ] 



চক্তুর্থখশন্তিচ্ছেদ ॥ 
শাজলা লাতহন্েন্স স্েসজ্িভ্ড 

তওয়ারীখ ফেরেস্তার মধ্যে লিখিত আছে, হজরত কুতবাদদীন 
এ্খ তীয়ার কাকী (রঃ) বর্ণন] করিয়াছেন যে”-“আমার পীর গুণধর 
তাপস প্রবর হজরত খাঁজ মঈনদ্দীন চিশতী (রঃ) “ছায়েগাল- 
নহরে” ও “কায়েমাল লালে” ছিলেন ” ছায়েমাল নহাবে 
অর্থাৎ সাতদিন রোজা রাখিয! একদিন এপ্তার করিতেন, ষে 

কটার ওজন পাঁচ তোলা এক মাস ছিল এমন এক খানি রুট 
পানীর সহিত গুলিয়া পান করিতেন কেননা তিনি পান 
আহারের জন্য বৃথা সময নষ্ট করিতেন না! তিনি অতি মোট? 
বন্ত্র পরিধান করিতেন কাপড় ছিিড়িয়। গেলে তৃণ দিয়া 

পেলাই করিতেন, স্থৃতার অপেক্ষায় থাঁকিতেন নাঁ। পিরহানে 
বোতাম ও ঘুণ্টির পরিবর্তে কখন কখন কাঁট! ব্যবহার 
করিতেন। কায়েমাল লায়লে” অর্থাও মগরবের পুর্ব্বে ওজু, 
করিয়া ফজরের নামাজ পর্য্যস্ত পড়িয়া লইতেন। তাহার পাত্র 
জাগরণ করিবার এইরূপ নিয়ম ছিল রাত্রিকে তিনি 
'তিনভাগে বিভক্ত করিয়। লইতেন ; রাত্রের প্রথম ভাগে 
নফল মামাঁজ পড়া, ঘ্বিতীষ ভাগে খোদার জেকেরে লিপ্ত 
শথাকা। তৃতীয় ভাগে, শেষ রজনীতে-_-কৌরাণ তেলাওত করা। 
'সোবস্থানাল্লা | হুজুর কি কঠিন রেয়াজতে নিযুক্ত থাকিতেন। 



হু খাজা মঈনদ্দীন চিশ্তীর জীবনী । 

জনাব মৌলভী আবুল ফখর আকবরাবাদী সাহেব নিঞ্জের 
কেতাবের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, খাজা সাহেব প্রত্যহ দিবা 

রাত্রের মধ্যে ছুইবার কোরাঁণ খতম করিতেন £ ফজরের নামাজ 

পড়িয়া পাঁচশতবাঁর তওবা লাহাগলাঁ, পাঁচশতবার “রদ 

শরিফ, পাঁচশতবার “কলমা। সাহাদ্রত' পরে এশরাকের 
নামাজ, তণ্পরে দশ রাকাত দোগানা-নামাজ, পুনঃ দশবার 

দরুদ শরিফ পড়িয়। বার রাকাত চান্তের নীমাজ পড়িতেন। 

পরে এক শতবার দরুদ পাঠ করি] “কোরাণ শরিফ তেলাঁওত'' 

করিয়া পরে 'এন্তেহাজার' ন।মাঁজ পড়িতেন । ইহার পরে রাত্রি- 
কালে হজরত খাঁজের আলায়হের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জা দগ 

রাকাত ন্সাগাত খাঁজেব' নামাজ পড়িয়! হজরত খাঁজের (আঃ ) 

র সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিতেন।| ইহা ভিন্ন রাত্রে একশত বারঃ 

স্বর ফতেহ। পাঠ করিরা হাফেজল ইমান' ছুই রাকাত ও “সালাত, 
আওয়াবিন ছয় রাকাত আদায় করিয়া, আবার দরুদ পড়িয়া, 
এশার নামাজ পাঠ করিতেন। খাঁজা সাহেব নিজে এইরূপ 
এবাদত করিতেন এবং টিশ তীয়া তরিকার ফকিব দরবেশদিগকে 

এই নিয়মে এবাদত করিতে বলিয়াছেন । কিন্তু আজকাল 

চিশ তীয় তরিকার ভণ্ড ককিরগণ এই সকল এবাত শুপি ত্যাগ 

করিয়া, কেবল সরার নিষিদ্ধ কাওয়ালী গাল করিতে মত্ত হইয়া 

পড়িয়াছে | হজরত খাজ! সাহেবকে এক সময় কোন শাঁধন কর্তার 

অধীন'হইতে একটি লোক আসিয়া বলেন, হুজুর! আমি” 
একটা চোরকে একবার ধরিয়া ছাঁড়িযা দিয়াছিলাম পুনরায় পে. 



খাজা সাহেবের রেয়াজত ত্৭ 

চুরি করিয়! ধরা পড়িয়াছে। এখন তাহাকে কি করিব বলুন £ 
আপনি সরিয়তের আইন অনুসারে তীহার হাত কাঁটিবার জন্থা 
ফতওয়া লিখিয়া দেন, তাহা হইলে সে উচিত মত শীস্তি পাঁয়। 

হজরত বিলেন, "আমি নিজেই গোনাগীব, আমার নিজের 

দশ কি হইবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির ; আবার অন্যের শাস্তির 

জন্য কেমন করিয়া ফতওযা৷ লিখিযা দিব ? ইহা আমার দার 
কখনই সম্ভব নয়। তোমরা কোন কাঁজীর কাছে গিয়া! চোরের 

শাস্তির উপায় দেখ। গোবহানাল্! 1 ধাহার উপাসন।- 
আরাধনার সংখ্যা কর! যায় না, তিনি নিজেকে এত ছোঁট 
বা হীন জানিতেন, একজন চোর তাপেক্ষাও নিজের হীনতা 
প্রকাশ করিয়াছেন। 



হজরত ওস্সান্ন হার একি ্কল্লামত। 

তওয়ারীখ ফেরেস্ছ। গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একদ। হজরত ওস্মান 

হাঁরুনী রেঃ) সাহেব বিদেশ ভ্রমণার্থে শ্বীব আবাস হইতে 

বাহির হইয়া বাস্তা দিয়া যাইতে থাকেন, সমস্ত দিন পথ 

চলিয়! সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী বৃক্ষতলে যাইয়! বিশ্রাম গ্রহণ 
করেন, এবং তৎপরে আহারের জন্য তাঁহার সঙ্গের খাদেম 

ফখরুদ্দীনকে কহিলেন, __ফখরুদ্রীন ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বৌধ 

হইয়াছে। অতএব তুমি শীন্র শীঘ্র কিছু আহারের বন্দোবস্ত কর। 

ফখরুদ্দীন পীরের আজ্ঞানুসারে কাবাৰ ও রুটা তৈয়ার করিবার 
নিমিত্ত অদুরে আগুন ছ্বলিতেছে দেখিতে পাইয়া, তথায় যাইয়া 
একটু আগুন চাঁহিলেন। মুজসিগণ কহিল, “ইহা! সাধারণ অগ্নি 
নহে যে, তোমাকে দিব এঅগ্সি আমাদের পুজিত দেবতা, 
ইহা হইতে একটুও আগুন পাইবার আশ! করিও না। ফখরদদীন 
সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হজরত ওস্মান হাঁরুদী (রঃ) 

কে সকল বৃত্তান্ত খুলিয। কহিলেন 
তিনি এই কথ! শ্রবণ মাত্রে মুজসিগণের অগ্নিকুণ্ডের মিকটে 

গ্রিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের দলের প্রধান যাজক বৃদ্ধ 
মখততারকে ডাঁকিয়! কহিলেন, “হে মখতাঁর | কেন তোমর1 
অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতায়ালাকে না পুজিয়া কেবল অগ্নি 



হজরও ওস্মান হাকনীর একটী কেরামত ২৯ 

পুজা করিয় নির্বেবোধের হ্যায় পরিচয় দিতেছ ? মখ-তাঁর কহিল, 
হুজুর | মুজপিগণের এই অগ্নিই প্রধান দেবতা, এই অনল 

দেবতার পুজা করিলেই নরকাগ্ি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে 
গারিব, ইহ।ই আমাদের বিশ্বান তখন তিনি বলিলেন, বোঁধ 

হয় তুমি জন্মীবধি অগ্নি পূজা করিয়। আদিতেছ এবং অগ্নি হইতে 
তোমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, তাই অগ্সিকে এত ভক্তি কর। 

মখতার কহিল, হুজুর ! আচার্য্য কথা, আগুন আবার কাহার 

ক্ষতি করে না? আগুনের ত্বতাঁবই খলতা, আগুন ঘরবাঁড়ি 
গাছপালা, মানুষ, জন্ত ইত্যাদি, যাহা কিছু পাঁয় তাহাই স্বালাইয়া 
ভস্ম করিয! ছাড়ে তবে আমাদের ধর্ম প্রথানুসারে বাধ্য 

হইয়। অগ্নি পুঁজায় জীবন অতিবাহিত করি তখন হজরত 
ওস্মান হারুণী (রঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আগুন আমাকে যদি না 

পুড়াইতে পাঁরে, তাহা হইলে তোমর1 মুসলমান হইবে কিন! 
বল? তাহীতে তাহার! সকলেই স্বীকার পাইলে হজরত ওস্মান 

হারুনী রে) মথ্তারের ক্রোড় হইতে তিন বশুসরের একটা শি 
লইয়৷ কহিলেন) “হে অঞ্জি উপাসকগণ | আমি তোমাদের ন্যায় 
কখনই অগ্মি-উপাঁঘনা করিনা, কেবল অধিতীয় খোঁদাতায়ালার 
উপাসন] করিয়া থাকি £ দেখ! এই প্রজ্্লিত অগ্ি আমার 
একটী লোম পর্যন্তও দগ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না 1৮ এই 
বলিয়া তিনি যুখে বিদ্মি্লা বলিতে বলিতে সেই শিশুটাকে 

ক্রোড়ে লইয়া অগ্নি মধ্যে গ্রবেশ করিলেন তখন বালকের 

পিতা, ছেলের প্রাণ নাশের আশঙ্কায় বক্ষে করাঘাত পূর্বক 



৩ খাজা মনন চিশ্তীর স্রীবনী। 
হায়! হায়! শব্ষে রোদন করিতে লাগিল এই ভয়ানক 

স্বাদ শুনিযা গ্রামস্থ প্রীয় তিন ৮” শত লোক তথায় আনিয়া 
বলিতে শাগিল। হাঁয়! হায়! কারণ মুসলমানটা অগ্নিকুণ্ে 
ঝাঁপ দিয়া আমাদের শিশুসহ নিজের প্রাণ হারাইতে বসিল 

কিন্তু করুণাময় খোদীতাযালাব কি অপার মহিমী ! 
যিনি কাঁয়-সনো-বাক্যে তীহাঁর আরাধন1 করেন, তিনি উহার 

প্রতি সর্বদাই কৃপাদৃষ্ঠি রাখেন ! তাহার কৃপাদৃষ্ঠি গুণেই ওলী 

স্লাল্লাগণ জগতবাদীগণকে অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া! বিমুধ্ধ 
করিয়া থাকেন। হজরত ওস্মান হারুনী রঃ) প্রায় চাবি 

ঘণ্টাকাঁণ অপ্ী-মধে) থাকিয়া, অপ্ষত-শরীরে তথা হইতে 

সেই শিশুসহ বাহির হইলেন ; কিন্তু তাহার কাপড়েও একটু 
আগুণের আঁচ, কি ধুয়ার চিত পর্য্যন্ত লাগে নাই। হজরতের 
এই কেরামত দেখিয়। সকলেই অবাক্! পরে সকল মুজসিগণই 
পবিরর কলেম। পড়িয়া মুসলমান হইব গেল । 



পজ্ধভস্ব পন্কিজ্ছ্ছেদ % 

আজ লাহেত হজে গম্ম্। 

খাঁজ। সাহেব পবিত্র হজ প্রতিপালন করিবার মনন করিয়! 

স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হন। রাস্তায় যাঁইবাৰ কাঁলীন 

তিনি বহু দেশ ভমণ করেন ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিকাংশ 

লোক দিগকে সৎ্পথে আনয়ণ করেণ। তীঁহারি অধিয়ময় মধুর 
উপদেশ-পুর্ণ বাঁকা শ্রবণ করিয়া, ও মারকতের মাহাত্বা বুঝিতে 
পারিয়। অসংখ্য লোক সংসারকে ত্যাগ করতঃ খোদা তায়ালার 
উপাসনার মস্ত হইয়া পড়ে 

খাঁজা সাহেব মুরিদানদিগকে পুর গায় স্মেহ করিতেন 
এবং সকলকেই সমভাবে মধুর সম্তাযণে আঁপ্যায়িত করিতেন । 
ধখিতে দেখিতে পবিত্র হজের সময আসিয়া পড়িল ন্ুতরাং 
'তিনি ছজ পালন করিবার জন্য পবিত্র মককাভিমুখে রওয়ানা 

হুইঘ্েন অতি শল্প দিনের মধ্যেই মক্ধাসরিফ পৌছিয়া। হজব্রত 

পালন করিয়! লইলেন। তাহার পর তিনি মদিনা মনৌয়ার।- 
ভীমুখে রওয়ানা হইলেন । 



খাজা সাহেনেেল্র হিন্দুঙ্াত্নন্ বল্লো, শক ॥ 

৫৬০ হিজরীতে খাজা সাহেব মকাশরিফে পবিত্র হজরেত 

প্রতিপালন করেন পবিত্র হজব্রত সমাঁধান্তে মিন! মনৌয়ারা- 
ভিমুখে রওয়ানা হন। মদ্দিনা শরিফ পৌঁছিয়া হজরত মোহাম্মদ 
মৌস্তফ। (সঃ) মের রওজাঁশরিফ জীযারত করেন এবং তথায় 
কয়েক দিবস অবস্থান করেন। রওজা মোবারক হইতে একদিন 

দৈববাণী হইল যে, "খাদেম ! শীব্র তুমি আমার রওজার পার্শে 
মঈলদ্দীনকে ভাকিয়া আন ৮ খাদেম দৈববাণী আবণ করিয়া 
অনতিবিলম্বে মঈনদ্রীন নামক জন্য একজনকে আনিয়া! উপস্থিত 
করিলেন। কিন্তু পুনরায় হুকুম হইল, এ নয়, খাঁজা মইঈনদ্দীন 
চিশ্ত্তীকে লইয়া আইস খাদেম তখন খাজা সাহেবকে খুঁজিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পরে তাঁহাকে রওজ। 

শরিফের পার্খে আঁনিরা উপস্থিত করিয়া দ্রিলেন খাজা সাহেব 
পবিত্র রওজা শরিফের পার্খে আদিয়া দাঁড়াইয়া দোয়া সালাম 
পড়িতে ছিলেন, এমন সময় রওজা! শরিফ হইতে শব্দ হুইল, “হে 

কুতবগ মসীয়েখ. আমার পিয়ারা মঈনাদলীন। শ্রিখতম বংশধর ! 
আমার ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, আমি তোমাকে হিন্দু- 
স্থানের 'বেলায়েত' দান করিলাম | এখন ভুমি এখান হইতে 
আজমীর গিয়া ইস্লাম ধর্ম প্রচার করিয়া, পৌত্তলিবধর্মম ও 



খাজ। সাহেবের হিন্দস্থানের বেণায়েৎ প্রাপ্ত 7 ৩৬ 
৮২০ 

প্রতিমা পুজার গ্বনিত কীত্তি দুর করিয়া দাও তাহা হইলে 
ইস্লাম ধা প্রকাশ গাইবে অমুদয় পৃথবী মধ্যে আর কোথায় 

বাঁকি থাকিবে ন।৮ তখন খাঁজ! সাঁহেব বলিলেন, “হে প্রেরিত 
পুরুষ নবী (সঃ) ! আপনার আদেশ পালন করিবার জন্থ আমি 

প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও গ্রস্ত, তবে কিনা, হিন্দুস্থান যাইবার পথ 
ঘাট আমার একবারেই জানা নাই, কেমন করিয়। সেখানে 

যাইব, তাহাই চিস্তা করিতেছি ।” এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে খাজা 

সাহেবের চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গেই রওজা শরিফ 
হইতে আবার পবিভ্রবাণী শুনিতে পাইলেন, “তুমি মোরাকেবায় 
থাকিয়া হিন্রস্থান যাইবার সমস্ত রাস্তা ঘাট স্পট দেখিযা লও ; 
এখন তোমাকে এ আজ তীর পর্য্যন্ত যাইবার পথ স্পট দেখাইযা' 
দিতেছি।” খাজা মঈনদ্দীন চিশ্তী (৫8) মৌরাঁকেবা করিয়া 
তখনই সমুদয় হিন্দুস্থানের পথ, দিল্লী ও আজমীর পর্য্যস্ত দেখিয়? 

লইলেন এখন আঁর তীহাঁর কৌন চিন্তাই রহিল না! রওজা 
শরিফ হইতে তখনই বাহিরে আসিয়া হিন্দুস্থানে যাইবার একটা 
পথ ধরিয়া কয়েকজন দরবেশ পহ গমন কপসিলেন 

পাপিপীপীশীটি 



ইল্সাদগান্স ম্যোহাশমন্ । 

সস থপ 

হজরত খাজা সাহেব যখন ষব্জার সহরে উপস্থিত হন, তথায় 

“একটি বাগান দেখিয়া! ওজু করিয়। নামাজ গড়ার পরে কৌরাণ 

তেলাওয়াত করিতে বসিঝেন এখানকার শাসনকর্তা একজন 

সিয়া ছিন। দে শত্রুতা বশতঃ মোহাম্মদ নাম ধারণ করিয়া, 
আবুবকর, উমর, ওস্মান, ও আলি নামে ঢাঁরিজন সহচর সঙ্গে 

রাখিত সে এমন সময় এ চারিজন সহচর সঙ্গে বাগানে 

পৌছিলে, খাজা দাহেবকে বাগানে কোরা* পড়িতে দেখিয়া, 
ক্রোধের সহিত বলিয়। উঠিল; “আরে ফকির! বাটিতে চাস্ 
ত, এখনই আমাৰ এই সখের উদ্যান হইতে পলাইয়া যা; নচেৎ 

এখনই আগার হস্তে প্রাণ হারাইয়া বিবি » হজরত খাজা 
সাহেব যেমন তাহার দিকে “জালালী ফায়েজের' নঙ্গে কোপদৃষ্টিতে 
ঢাহিবা দেখিলেন, অমনি সে জচৈতন্য হইযা ভূতলে পড়িয়! গ্েল। 
ফকিরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইযা যে ইয়াদগার মোহা'্মাদের 
এই ছুর্দশা! হইয়াছে তাহা! তাহার সহচরগণের আর বুঝিতে 
কাহার ও বাকী রহিল না । অবশেষে সকলে মিঞসিয়া খাজা 
সাহেবের পদতলে পতিত হইযা প্রভুর জীবন লাভের জন্য 
'অনুনয বিনয় করিতে লাগিল খাজা সাহেব সামাগ্ত পানী: 
প্পড়িযা দিয়া কহিলেন, “যাও এই পানী উহার অঙ্গে ছিটাইয়! 



ইয়াধগার মোহান্মর 

দাও এখনই চৈতন্য পাইবে 1, সেই পানী লইয়! ছিটা 
ইয়াদগার চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া! বলিল ও খাজা সাহেত 
লুষ্টিত হুইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। খা; 
তাহাকে সিয়। মজহাঁব ত্যাঁগ করায়] হানিফি মজহা? 
করিয়। রস্থুলোল্লা সেঃ) মের সহিত 'কিরূপ মহববত ব 

সে বিষয়ে রীতিমত তাহাঁকে শিক্ষা দিলেন । খাঁজ 
শিক্ষা দিবার গুণে তাহার মন সত্যের দিকে ফিরিষ] 
ধম-সম্পত্তি ছিল তাহা খাজা সাহেবের সম্মুখে আনি; 
তখন তিনি কহিলেন, যাঁও এ ধন গুলি দির 

করিয়া দাও। শাসনকর্তী ইয়াদগার ধনৈ্র্যয লুটা 
গীরের নিকট হইতে মারফত লাভ করিষা। মহা তপস্থী 

হুইয়! গড়িল। 



জ্বভ্উ গপন্বিচ্ছ্েদক ॥ 
খাজা সাহেবেব্র দিল্লী আগগমন্ন। 

হজবত খাজ। মঈনদ্রীন চিশ্তী (রঃ) সবজাওয়ার হইতে 

যখন গজনী যাইয়া পৌছিলেন, তথায় হজরত শামশুল 

আরেফিন (রঃ) ও আব.ডুল ওহাঁদ শেখ নেজামন্দীন (র:) র লগে 

সাক্ষাৎ করিয়া লাহোরে যাইয়া পৌছিলেন এখানে হজরত 
মখছুম আলি কুদ্দংদ সরহল আজিজ (রঃ) র মাজার সরিফ 

জিয়ারত করিযা, কষেক দিন বিআবীম করেন। এখানে অনেক 

লোক খাজা সাহেবের হাতে মুরিদ হইয়া, সঙ্পথ প্রাপ্ত 

হইয়াছিল | পরে এখান হইতে চল্লিশ জন দরবেশ সমভিব্যাহারে 
দিল্লী আসিয় উপস্থিত হন আজমীর অধিপতি পৃথ্রায়ের গুপ্ত 
চরগণ এ ভাবের ফকির দর্শন করিয়া অবাঁক্ হইয়] .গেল, তাহার 

জোঁতির্ধীয় চেহারা দর্শন করিয়। তাহাদের আন্তঃকরণ্ে মহাত্রাস 
জন্মিল কেন তাহাদের মনের মধ্যে মহাত্রাস জনায়া 
ছিল, “পাঠকগণ | এখন তোমাদিগকে সেই পূর্বব বৃত্তান্ত 
শুনাইতেছি ;-- 



ভিন্দুন্নাজগতনল এসাস্তেলম বিজন । 

“সেরেখুল আউলিয়াঃ নামক ইতিহাস মধ্যে লিখিত আছে, 
'যে সময হজরত খাজা মঈনদ্দীন চিশ্তী (রঃ) চল্লিশ জন সহচর 
সমভিব্যাহারে দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এ সময়ে 
দিল্লী ও আজমীর লইয়! রাজপুত বংশের রাজা পৃথথিরাষ রাজত্ব 
করিত। আজমীর হইতে দিল্লী ২৫৮ মাইল ব্যবধান পৃথরায 
খ্বয়ং আঁজমীরে থাকিয়া! রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা করিতেন, আর 

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাড়া রায়কে দিল্লীর শাসন কার্ষ্যে নিযু 
রাখিয়া ছিলেন পৃিরায়ের রাজত্বকালে দিলী ও আজমীর 
লইয়া কেবল হিন্দুগণই বাস করিত। কখন যদি পৃথিরীজ্যে 
কোন মুমলমান আসিয়া! পড়িত, তাহ! হইলে দেই মুসলমানের 
কষ্টের আর সীম] থাঁকিত না, এমন কি তাহাকে নানা প্রকার 
যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ সংহার করিতেও হিন্দুগগণ কুঠিত হইত না। 
মুঘলমান বিদ্বেধী পৃর্থিরায় কোন সময়ে যদ্দি মুসলমানের মুখ 
দ্েখিয়! ফেলিত। তাহা হইলে ক্রোধে অগ্নির হইয়! তখনই 
তাহার উপরে উৎ্গীড়ন করিবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ 

দিতেন খোদাতায়ালার আদেশে পৃথিরায়ের গর্বধ খর্ব ও 
নতাধন্ম ইস্লাম প্রচার করার জন্যই খাজা সাহেব হিন্দস্থানে 
উপস্থিত হইলেন হার শুভ আগমনে আজ হিন্দুস্থানের মধ্যে 

ইদ্লাম গৌরব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 



হিন্ছুন্থান্দেক্স আছিস আ্াজন্যয অর্গ। 

62৯ 

পাঠকগণ। প্রথমে হিন্দুস্থানে কোথা! হইতে কে অসিয়া 

বাস করিয়া, রাজ্য সংস্থাপন করিযাছিলেন, তাহা তোমাদিগকে 

শুনাইতেছি তারিখ ফেরেস্থার মধ্যে লিখিত আছে মহা 
জলগ্লাবনের কিছুদিন পরে ইরাক সীমান্ত হইতে নুহ নবীর কমিষ্ঠ 
পুত্র হাম এই ভারতবর্ষে আসিয়! বা করেন হামের ছয় 
পুত্র তন্মধ্যে জোষ্ঠ পুত্র হিন্দু, এ হিন্দু যে স্থানে যাঁইয| বাঁস 
করেন, তাহার নাম অনুকরণে এ দেশের নাম হিন্দৃস্থান হইল | 
হিন্দু একেশ্বর ধর্মে থাকিয়া কখন কোন দেব-দেবী বা 
মূর্তি পুর্জা করিতেন না। তীহার শান্ত স্বভাব দেখিয়! উহার" 
বংন্ধরগণ বলিয়। ছিলেন, পপিতাই গুরু, পিহাই ধরা এই 
জন্য হিন্দু বংশধরগণ অগ্ভাবধি আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া 

পরিচয় দেয়। হিন্দুর প্রথম পুভ্র পুরুব, দ্বিতীয় পুঁজ বঙ্গ । বঙ্গ 
যে স্থানে বাইয়া বাস করেন, এ দেশের নাম বঙ্গ বা বাঙ্গাল ।' 

পুরুব হিন্টৃস্থানের সিংহাসন লাভ করেন। তিনি 
পুঁজবৎ প্সেহে প্রজা পালন করিতেন। পুরুবের ৪২টা সন্তান। 
তন্মধ্যে কিশেন পকল পুন অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও. 

ক্ষমতাশালী | পুরুব, জো্ঠ পুঞ্র কিশেনকেই রাজ্য দিয়া পরলোক 
গমন করেন। কিশেনের সাইন্রিশটি সম্ভাঘ। কিশেন চারি, 



হিন্দুহ্থানের আদিম রাঁজন্ত বর্গ । ত৯ 

শত বৎসর রাজত্ব করিয়া অবশেষে তিনি জ্যেষ্ঠ পুল্র মহারাজকে 
রাজত্ব দিয়! সংসার মায়া ত্যাগ করেন। মহারাজ সাত শত 

বত্সর জীবিত থাকিয়া ইহলীল1 সংবরণ করিলে, কিশুর রাঁজা 

হইয়। প্রথমেই রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। এ সময় 
জগ বিখ্যাত শামনুরিমান ইহার সাহায্য করেন। রাজা 

দুই শত বিংশতি বগসর রাজত্ব করিয়। মানব লীলা সন্বরণ 

করেন। তৎপরে ফিরোজ রাষ রাঁজা হইয। পাঁচ শত সাইত্রিশ 

ব্সর রাজত্ব করিয়া! ভবলীল! সাদ বরেন এই বংশে 

সূর্ধযরায় রাঁজ। হয়, ও তাহার রাজত্ব কালে চন্দ্র, সূর্য্য) নক্ষত্র, ও 
গ্রতিমাদির পুজা ক্রমান্বযে প্রচার হইতে থাকে । ২৫০ বৎসর 
বয়সে বহুপুজ্ রাখিয়া সূর্ধ্যরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এ 
বংশের রাজার নাম ভারত রাষ এই ভারত রাজার বংশে 

যুধিষ্ঠির এবং যুধিষ্টির রাজার চারি সহত্র বৎসর পরে পৃথিরায় 
জন্মগ্রহণ করেন। আর ভারত রায়ের নামানুসারে এই দেশ, 

ভারতবর্ষ বলিয়া' খ্যাত হয় 



আজ-সীল্প ও দিল্লী । 

মহারাজ সূর্য্যের মৃত্যুর পর তীহার পরত্রিশ জন সন্তানের 

মধ্যে কেবল মাত্র কাযকোবাদ হিদদৃস্থানেব রাজা প্রাপ্ত হম। 

তিনি রাজ্য শাসনে নিজেকে অনুপযুক্ত ভাঁবিয়া, এক উপায় 
আবিষ্ষার করিলেন তাহার এক অনুঢ়া দুহিত1 ছিল, 

তিনি সেই দুহিতা৷ রত্রকে জগ বিজধী বীর রোস্তমের করে 
সমর্পন করেন, এবং বীর জামতার সাহায্যে কিছু দিন রাজ্য 

শীসন কবিতে থাকেন। এ সময়ে চৌহানবংশের রাজা 
আজয় পাল আজমীর যাইয়া পর্বতের নিম্দেশের বন-জগল 

-কাঁটাইয়া জনপদ স্থাপন করেন, এবং নিজের ও পর্বতের 

নামানুসারে সেই জনপদ্দের নাগ আজমীর রাখেন। সংস্কৃত 

ভাষায় পাহাঁড়কে মীর বলে নিজের নামের প্রথমার্ধ আজ? 
ও পর্বতের নাম “মীর” 'এই উভয় শব্দ একত্র করিয়া তিনি 

“আজতীর” রাখিলেন রাজ] আজয় পালের ঢবিবশটা পুত্র 
সন্তান ছিল, রাজকুমারগণ সকলেই যথা! সম্তব যত চেষ্টা 
করিযা আজ,মীরকে নগরে পরিণত ও তাহাব সৌফব সাধন 
করেন 

পাঠকগণ | বোঁধ হয় এত শীন্র রাজা কায়কোবাদের 
কথা বিস্মরণ হযেন নাই। কাষকোবাদ প্লোক গমন 



আজমীর ও দিল্লী ৪৯ 

করিলে তদীয় পুক্্র বাহ্রাজ রায় মহারাজ উপাধি ধার* করিয়া 
পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হযেন। তিনি বাহুবলে পার্খ্থ 
বহু স্থান অধিকার করেন তীহার বিজয় পতাকা বারাণসীধাম 

পর্য্যন্ত উভ্ভীয়মান হয় এবং তিনি সেখানে বিশেশ্বর নামক 

দেবতার এ্রতিমু্তি নির্মাণ কবাইয়া, মৃত্তি পুজক হিন্দুধর্মের 
মহত্ব প্রচার করেন। ছত্রিশ বসর রাজত্ব করিয়া তিনি 

পবলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পরে কেদার রায় 

হিন্দৃস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র উনিশ 
বঙ্সর রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার পরে শঙ্গল রাঁয় রাজা 
হয়েন। তিনি বিপুল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
চৌধট্র বসর বাঁজ্য শীষন করিবার পর মহাবীর রোম্তমের সহিত 
তাহার সংঘর্ষ বাঁধে এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হইয়াছিলেন;। 
তওপুজ্র বরহুত্ রায় রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ ক্রেন 
এবং অতি স্ুশৃঙ্খলতার সহিত রাজ্য চাঁলাইয়া ছিলেন। তিনি 
একাশি বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হুন। হার 
পরলোক গমনের পর কেদার চন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে । তিনি 
তেতাল্লিশ বতসর রা'জকা্্য পরিচালনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। 
তাহার পর, ত্দীয় সেনাপতি জয়চন্দ্র রাজাসনে অধিরঢ় হয়েন। 
তিনি নির্শম প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনে উপবেশন 
করিয়াই নান। কারণে প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন । 
প্রজাবর্গ তাহার ব্যবহারে উত্তাক্ত হুইয! তাহাকে সিংহাসন্চ্যুৎ 
করিয়া! তত্পরিবর্তে তাহার ভ্রাতা দিলু রায়কে রাজা করে 

৪ 



ভনগুচ্ম সন্ব্িচ্ছে £ 
ভারতে ০মাস্ক্েচ্গ শদ্তাম্ন্শি। 

পর কী হা 

রাজা দিলুরাষ যেমন বুদ্ধিমান তেমনই বীর পুরুষ ছিলেন। 

তিনি উর্বর ভূষিখণ্ড আবাদ করিয়া, নিজের নামানুসারে 
তাহার “দিল্লী” নাম প্রদান করেন এবং তথাঁয রাজধানী স্থাপন 

করিয়া পরমীনন্দে রাজত্ব করিতে থাকেন তাহার রাজ 

কালে বিখ্যাত “বনী উন্মিয়া” বংশের অলিদ বিন, আবদোল 

মোল্ক আরব দেশের বাঁদসা ছিলেন। তীহার শাহী দরবাঁবে 

রৌসন আলী নামক এক দরবেশ ছিলেন, তাহার মনে 
ভারতবর্ধ দেখিবার প্রবল ইচ্ছা জন্মায় তিনি এমণছলে 

ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। একদিন দিলু রাঁজা আহার 
কার্ধ্যে পরিব্যন্ত ছিলেন; দরবেশ রৌসন আলী হঠাৎ তথার 
যাইয়া অতফ্কিত তাবে রাজাকে স্পর্শ করিযা ফেলিলেন। 
তাহাতে দিলুরায় অত্যন্ত ক্রোধিত হইয়া স্্ীয় অনুচরবর্গকে 
আদেশ করিলেন যে, এই অস্পৃশ্য মুসলমানের হাত কাটিয়! 
দাও সে আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল রাজার 

এই দুর্বযবহারে ; ফকির বলিতে লাগিলেন, 
দওরে নরাধম, বিধদ্মি, অত্যাচারী রাজা! ভোর এই 

নৃশংস ব্যবহারের প্রতিফল অচিরেই প্রাপ্ত হইবি| তুইকি 
জানিস না সয়তান! মুগলমাঁনের প্রতি অত্যাচার করিধা। 
জগতে কেহ কোন দিন নিস্তার পায় নাই ৮ 
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এই বসিয়া রৌসন আলী প্রস্থান করিল। তিনি অত্যন্ল 
দিনের মধ্যেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া! বাদ্সা অলিদের 

দরবারে উপস্থিত হইলেন । বাদ্পা নাম্দার প্রিয় বয়স্তের 

ছিন্ন হস্ত দেখিয়। যার-প্র-নাই ছুঃখিত হইলেন এবং এরূপ 

হুইবার কারণ কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রৌসন আলী 
রাজা দিলুরায়ের মুসলমান বিদ্বেষ ও তাহার অত্যাচার কাহিনী 
বথাধথ ভাবে বিবৃত করিলেন বাদ্সা অঙ্িদ তাহা শ্রবণ 

করিয়া ক্রোথে অগ্নিক্ষুলিঙ্গবৎ জবলিবা উঠিলেন এবং দিলুরারকে 
শিক্ষ1 দিবার জন্য তৎক্ণাঁৎ এক পরাক্রান্ত সৈন্যদল হিন্দুস্থানে 
প্রেরণ করিলেন । সে মোস্লেম বাহিনী ঝড় বেগে দি্ীতে 
উপস্থিত হইয়া দিলুরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল মুসলমান 
সৈম্ঠবৃন্দের দোর্দপ্ড বিক্রমে হিন্দু সৈম্যগণ ঝড়মুখে শু পত্রবঞ্চ 
মুহূর্তে উড়িয়া গেল দিলুরার কিছুষ্ণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া 
শেষে নিহত হইয়া সমর ক্ষেত্রে শঘন করিলেন। তাহার 
অবস্থা দ্রেখিয়! শীহার ভ্রাতা কোথায় পলাইয়। প্রীণ রক্ষা 
করিলেন তাহার সন্ধান পাঁওযা গেল না। মোসলেম সৈন্য 
্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিপে আবার হিন্দু রাজগণ দিল্লী রাজ্য 
পরিচালন করিতে লাগিলেন 

৩৬৭ হিজরীতে নাসিরুদ্দীন সবুক্তগিন গজনী হইতে যাইয়া 
লাহোর, মুলতাঁন, কাশ্দীর, ও আজমীর জয় করেন! তিনি 
তাহার বিজয় বাহিনী তারাঁগড়ের পর্বত উপরে রাখিয়া! স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার কয়েক বুসর পরে চৌহান বংণীয়, 
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হ্ষরাজ মুসলমান সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া ত্বয়ং আজমীব 

দখল করিয়।ী লইয়া বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করিতে 

লাগিলেন। কয়েক বসর রাজব্বের পর তিনি দেহ ত্যাগ 

করেম। তাহার পর একটী একটী করিয়া বহু রাজা 
আঁজমীরের সিংহাসন অঙঙ্কৃত করিয়া ইহজগঙ্ হুইতে বিদায় 
গ্রহণ করেন। যখন বিশল দেব আজমীরের রত্ব সিংহাসনে 

অধিরোহণ করেন, তখন সোৌলতান মাহমুদ গজনী ইস্লাম ধর্ম 

প্রচার করণোদ্দেশে হিন্দুস্থানে অভিযান করেন তিনি 
অতরবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ আক্রমণ করেন তাহাব 

প্রতি অভিযানেই সফলতা লাভ হয় তিনি ৪০১ চাঁরি শত এক 
হিজরীর অভিযানে আজমীর আক্রমণ করেন রাজা বিশল দেব 
তাহার দুর্দীন্ত সৈম্য বৃন্দ লইয়া মহা! পরাক্রমে তাহাকে বাধা 
প্রদান করেন, উভয পক্ষ বিপুল দক্ষতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। সাঁত দিন তুমুল ভাবে যুদ্ধ চলিল তথাপি কোন পক্ষই 
পশ্চাৎুপদ হইল না । শেষে অইটম দ্রিনে গজনীপতি মাহমুদ নিজে 
দৈশ্য পরিচালনা করিলেন। সেদিন মোস্লেম সৈনিকরৃন্দ 
এমন বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল যে. হিন্দ্ব সৈন্যগণ কোন ক্রেমে 
রণভূমে তিষ্টিতে পারিল না। তাহারা প্রাণভয়ে রণে ভগ দিয়া 
পলাইতে আবস্ত করিল। বিজয় গৌরবে মুসলমান 'ৈশ্যবৃণন,. 
তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল আজ-মীর অধিপতি ধিশল দেব 
প্রাণ ভয়ে তারাগড়ের পাহাড়ে পলাইতে ছিলেন ; মুসলমান 
লৈম্যবৃন্দ তীহাকে ধরিয়] বন্দী করিল যুদ্ধ অবসান হইল : 
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পরদিন প্রাতে মহাবীর মাহমুদ, আজমীর রাজ সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়* বন্দী বিশল দেবকে তলব করিলেন, রক্ষ্ীগণ 
বিশল দেৰকে ঘিবীয়া লইয়1 দরবারে উপস্থিত করিল তাহাকে 
দেখিষা গজনী সৌলতান গম্ভীব কণ্ঠে বলিলেন/-- 

,.. “মহারাজ , এখন আঁপনাঁর অভিগ্রায় কি? আপনি 
ইস্লাম ধর্মের গিগ্ধ ছায়াতলে আসিখা ধন মান, ও রাজ্য রক্ষা 

করিবেন ? না ভ্রান্ত ধর্মের অন্ধকার সঙ্গে লইয়া এ শোঁণিত 
পিপাস্থ তরবারি মুখে প্রাণ বিসঙ্জন দিবেন? যা আপনার 

ইচ্ছা! শীঘ্র ব্যক্ত করুন|” 
বিশ্ল দেব, কল্পন।] করিতে পারে নাই যে আবার রাজ্য 

ফিরিয়া পাইব। সোলতাঁন রাজ্য ফেরতের কথা! বলিলে তিনি 
আশ্চর্য বোধ করিলেন আশ্চর্য্য ত হইবারই কথা ; কত প্রাণ 
হানি, কত রঞ্পাত, কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট হা করিয়া তিনি 
যে রাজ্য জয় করিয়াছেন, শুধু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেই সে 
রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন £ ইহা কি সম্ভবপর ? বিশল দেব, সে কথা 
সঞষপর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন ন। সোলতাঁনকে বলিলেন,-.. 

“সোলতান 1 আমি যদি ইস্লাম গ্রহণ করি, তাহা হইলে 
কি আমি আমার অপহৃত র'জ্য পুনঃপ্রাণ্ড হুইব 1” 

সোলতান ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 
“ইতিপূর্বেব ত আমি তাহা স্প ব্যক্ত করিয়াছি । আপনি 

ইস্লাম গ্রহণ করুন, আমি এখনই আপনাকে" সিংহাসনে 
বদাইয়। আজ-মীরের মহারাজ বলিয়া সম্ভাষণ করিব (৮ 
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৯৮ িপসিপিিাসপাপিপিসিপিপিপিপািশপিসিউসিসিএসাপসিসি 

বিশল দেব পরমানন্দে সেই দণ্ডে ইসলাম ধর্শোর সুধা-লসিগ্ধ 

ছাঁয়াতলে আঁয় গ্রহণ করিলেন । সোলতান তাহাকে তখনই 

সিংহাসন প্রদান করিতে গেলেন। কিন্তু বিশল দেব তাহ 
গ্রহণ করিলেন না তিনি বলিলেন,-- 

“লোলতান. তুচ্ছ সিংহাসন আর তামার আবশ্যক নাই। আপনি 
যেরত্ব দিয়াছেন তাহাই আমার যথেউ পাঁধিব ধনসম্পত্তি আর 
আমাকে অন্ধ করিতে পারিবে না। আমার অবশিষ্ট জীবন ইস্লাম 
ধর্মের সেবায় নির্জনে অতিবাহিত করিব আঁপনি আমার গুরু, 
আশীর্বাদ করুন, আমি যেন ধর্শের সম্মান রক্ষা কবিতে অমর্থহই ৮ 

যখন বিশল দেব একান্তই 1সংহাসন গ্রহণ করিলেন না এবং 

নির্জন বনে যাইয়া “খোঁদাতালার ধ্যানে” নিরত হইলেন। তখন 
সোলতান মাহমুদ, তাহার সৈন্যদের সালারাশাহ নাগক একজন 
সেনানীকে আজ্মীরের সিংহাসনে বাইয়া গজনীতে গ্রত্যাগমন 
করিলেন। 

সোলতান মাহমুদ্র সতর বাঁর হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়া 

ছিলেন। তিনি গ্রতিবারেই বহু ধন, রত্ব, ও দাসদাসী লইয! 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৪১৫ হিজরীতে শেষের 

তভিযানে গুজরাট আঁঞ্খণ ্রিয়াছিলেন এবং ৩থাকার বিখ্যত 
শিব মন্দির “লৌমনাঁথ” বিধ্বস্ত করিয়া রাশিকৃত অর্থ পাইয়া 
ছিলেন। কথিত আছে সে সমস্ত ধন রত্ব দেশে লইয়া যাইতে 
তাহাকে বিস্তর কষ স্বীকার করিতে হইয়াছিল (১) 

(১ সোমনাথ বিজয় দেখুন লেখক। 



সন্িল জবান? 

দালারা শাহ আজ্মীবের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
বিজ্তুতি সাধনে বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার সে আঁশ! 
ফলবতী হয় নাই চৌহান বংশী রাজপুত সার্দীরগণ সর্বধদা 
তাহার আক্রমণ ব্যর্থ-বিফল করিয়া দিত এবং তাহার! 
সকল সমযই মুসনমাঁনগণের উপর খডগ হস্ত হইয়া থাকিত। 
চারি শত চাঁরি হিজবীতে বৃদ্ধ সালারা শাহ রাজকার্য্যে অশক্ত 

হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদ্উ্দ গাঁজীর হস্তে শাসন দণ্ড পরি- 
চাঁলন ভার ন্থন্ত করেন। যুবক মস্উর্দ বিপুল বিক্রমে ও 

বেশ শৃঙ্খলতার সহিত রাজকার্য্য পর্যযালোচনা করিতে থাঁকেন। 
কিছু দিনের মধ্যেই তিনি “মস্উদ্রাবাদ' নাঁগ দিয়! একটা ক্ষুদ্র 
'গরের প্রতিষ্ঠা করেন। মস্উদাবাদ প্রতিষিত হইবার কিছু 
দিন পরে সাঁলারা শীহ ইহুধাম ত্যাগ করেন তাহার মৃত্যুর 
পরে চৌহান অর্দারগণ আজমীর উদ্ধারের জন্য বিশেষ য়্বান্স 
হয় তাহারা সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ পুষ্ট করিয়া, মুসলমানদিগকে 
উপর্যাপরি আক্রমণ করিতে থাকে গাঁজী মস্উ্দ তাহাদের 

আক্রমণ প্রাতিবারেই ব্যর্থ করিয়া দেন শেষে চৌহান 
দলগতিগণ বিপুল যুদ্ধ সম্ভার ও অসংখ্য সৈচ্য সংগ্রহ করিয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় বার বার যুদ্ধ করিয়া পলমান সৈন্যের সংখ্য! 



৪৮ খাজ! মঈনদীন চিশ তীর জীবনী! 

নিতাস্ত হাঁস হওয়ায় সে বাঁর হিন্দুগণই যুদ্ধে জয়লাভ করে! 
বীরবর মস্উ্দ পরাজিত হইযা কাঁপুরুষের স্যার পলায়ণ 

করিলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত বীরের হ্যায় 
প্রাণ দান করিলেন । তিনি বিশ বতসর কাল আঁজ্মীরের 

শাসনদড বিপুল পরাক্রমে সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন 
চাঁরি শত চবিবগ হিজরীতে আবার হিন্দুবাজা আন। দেও 

আজ্মীরের রত সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি কয়েক বও্সর 

মধ্যে আভ্মীরে “আনা সাগর নামক এক স্ববৃহত খাল খনন কবা- 

, ইয়া ছিলেন। তিনি গত হইয়া যাইবার পর পৃথিরাযের পিতা 
সুমিস রায় আজ্মীরের বাঁজা হন। তাঁহার রাজত্ব কালে 

জয়পাল, সারে্গদেও ও আনন্দ দেও হিন্দুস্থানের ভিম্ন ভিন্ন 
প্রদেশের শাসন কর্তী ছিলেন । এ সমযে দিল্লীর অনঙ্গ 
পালের সহিত, কান্যকুজাধিপতির মহা সংঘর্ষ বাধে। সেই 
যুদ্ধে আজ্মীরাখিপতি ন্মিস রায়, দিলীশ্বর অনঙ্গ পালকে 
বিশেষ সাহাঁধ্য করেন। প্রকাশ যে দ্বুমিন রায়ের নাহায্যেই 
মহারাজ অনঙ্গ পাল সে যাত্রা রক্ষা পাইযা ছিলেন। 
সেই উপকারের প্রত্যুপকার মানসে দিল্লীর স্বীয় সুণ্দরী 

কন্যা কষদ্রাকা! বাইয়ের সঙ্গে স্ুুমিস রায়ের শুভ বিবাহ প্রদান 
করেন রুত্রাকার গর্ভে ও স্থুমিদ রায়ের ওরসে পুথ্থিরায়ের 
জন্ম হয। পৃথিরায় শোল বৎঈর বয়ক্রম কালে দিলী সিংহা- 
সনে বরিত হয় অল্প বয়সে রাজ্যভার প্রাণ্ড হইয়া! পৃথিরায় 
অতিমাত্রায় দাস্তিক, অহঙ্কারী ও উশৃঙখল হইয়া পড়েন। তিনি 



সুমিস রাঁর | ৪৯ 

আজমীর থাকিতেন। তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাঁড়া রায় দিল্লীর 
রাজ কার্ধ্য পরিচালনা করিতেন পাত পুত্র ঘুধিষ্টিরের 
সময় হইতে পৃথিরাথের রাজ্য শাসন কাল, চারি হাজার আট 
বঙুসর মাত্র এই দীর্ঘ সমধের মধ্যে দিলী ও আজ্মীবের শাসন 

কর্তার সংখ্য। মোট এক শত কুড়ি জন। 



সুম্িস ল্লাম্েল্প ভলিন্্যলালী। 

পৃথিরায়ের পিতা মহারাজ সুমিস রায় জেণোতিষ বিদ্যায় 
বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি যোগ বলে গনেক বিষয় 
বলিতে গারিতেন তিনি মৃত্যুর ময়ে পুত্র পৃথিরাধকে 
উপদেশ প্রদ্রানার্ঘে বলিষা ছিলেন £- 

“বাবা পৃথ্বি! আমি আমার এই অন্তিম সমযে তোমাকে 
যে উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহা তুমি সর্ববদা স্মরণ রাখিবে 
এবং তাহা প্রতি গালন কবিতে কখন বিরত হইও না। 
আমি যোগ বলে জানিতে পারিযাছি হিন্দস্থানের কোন রাঁজাই 
তোমার কোন অনি করিতে পারিবে না তাহাদের হস্তে 
তোমার রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না সে বিষিয়ে তুমি 
নিশ্চিন্ত হইয়। থাকিবে, কোন আশঙ্কা করিবে নাঁ। তুমি 
সর্বদা সাবধান থাকিবে যেন তোমার শাধনাধিকারে 

কোন মুসলমান ফকিরের অবসাননা নাহয় যেহেতু আমি 
জানিতে পারিয়াছি তোমার রাজব কালে এক মহা তেজন্ধী 
মুদলমান সাঁধু-পুরুষ এদেশে আগমন করিবেন এবং সেই মহা- 
পুরুষ এদেশে সত্য সনাতন একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে 
থাকিবেন। তিনি এশী শক্তিবলে বহু অসাধ্য কার্য 
স্থসাধ্য করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিবেন তীহার 



স্ুমিস রায়ের ভবিষাত্বাণী ৫১ 
প্পপপপিপিসিসি 

নিকটে কাহার অন্রবল, ভূজবল কার্য্যকরী হইবে না । 
তীহার অলৌকিক কার্ধ্য-কপাপ দর্শন করিয়। বহু লোক 
তাহার গ্রচারিত ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিবে। আরও জানিতে 
পারিয়াছি, সেই সাধু-পুরুষ তোমার দুরব্যবহারের জন্য 
তোমাকে অভিসাপ দিবেন, তাহাতে তোগার জন্ত্রম সম্পদ 

সমস্ত নষ্ট হইবে, এমন কি তোমার রাজ্য ও প্রাণ বিনষ্ট 

হইব] যাইবে । তজ্জন্য তোমীকে আবাঁব পাঁবধান করিতেছি, 
ভুমি জ্ঞান ত কখনও মুসলমান সাধু সন্ন্যাসপীর অবমানন! 

করিও না যেদ তোমার দারা তীহার কোন অন্যায় 

না হয়। যদি তুর্মি সাধু পুরুষের কোন অবমাননা না 
কর, তবে তোমাৰ কোন আশঙ্কা নাই। বরং তাঁহাকে 
ভক্তি প্রদর্শনে তু করিতে পারিলে তোমার সমূহ মঙ্গল 
হইবে ৮ 

এই উপদেশবাণী গ্রদান করিবার কিছুদিন পরে মহাবাঁজ 

স্ুমিস রায় ভবলীলা সম্বরণ কবিলেন রাজ্য মদ গব্বিত পৃথিরাধ 
তাহার পিতৃদেবের সে উপদেশ নিতান্ত অসার জ্ঞান করিলেন | 

সামান্য ফকির তীহাঁর এরূপ অনিষ্ট করিবে ইহা তাঁহার বিশাস 
আদৌ জন্গিল না । খরং দেই দিন হইতে তিনি মুসলমান 
ফকিরের প্রতি বিদ্রোহী হইযা তীহাদের রাজ্যের কোন স্থানে 

দেখিতে পাইলে ধরিয়া! আমিবার জন্য, স্থানে স্থানে সৈহ্যদল 
রাখিয়া দিলেন । 



অভ্উচ্ম সসন্ব্িজ্ছেছ ॥ 

স্খজ্কা লাহে দিজ্ী অগমন্ম। 

চল্লিশ জন অনুচর সমভিব্যাহারে খাঁজ মঈনদদীন 

চিশ্ভী (রঃ) একদিন অপরাহ্ণ দিলী নগরে উপস্থিত হয়েন। 

যে সময় তিনি দিলীতে উপস্থিত হইলেন, তখন আসরের 

নামাজের অময়। তিনি নামাজ সমাঁধাগ জন্য একজন সহচরকে 

আজান দিতে বলিলেন। সহচর তওক্ষণাৎ আজান দিতে আরম্ভ 

করিলেন। উচ্চ আঁজীন ধ্বনির মধুময় ন্সরে গগন পবন মুখরিত 

হইতে লাগিল। হিন্দুগণ সে শবে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। 
খাজা সাহেবকে কষ্ট দিবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে 
লাঞিল। কিন্তু কিছুত্তেই কিছু করিষ। উঠিতে পাঁরিল ন!। 
তাঁহাদের উপদ্রব উৎগীড়ন সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন 

তাহারা খাঁজা সাহেবকে দমন করণাভিপ্রায়ে আজ্মীরের 

মহারাজ পৃথিরায়ের নিকট সংখাদ পাঠাইল যে, আপনার 
রাজ্যে মুদলমান প্রবেশ করিযাছে। পুথিরায় খাজা সাহেবের 
আগমণ বার্তী শ্রবণ করিয়া, যার-পর-নাই বিটজিত 
হইয়! পভিলেন। এবং খাজা ফাহেবকে নিহত করিবার জন্য 
তখনই একজন গুপ্ত ঘাতককে দিল্লীতে গাঠাইয়া দিলেন । 
"ঘাতক যথা অন্তব সত্বর আফিয়া খাজা পাহেবের সম্মুখে উপস্থিত 



খাজা সাঁহেবেব দিল্লী আগমন । ৫৩ 

হুইল এবং সালাম জানাইয়। তাহাকে সম্র্ধন! জ্ঞাপন করিল। 
খ'জ' সাহেব দিব্য দৃষ্টির অধিকারী, স্তনের অয়তানী 
বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তিনি ধীর-গম্সীর কণ্ঠে 
তাঁহাকে বলিলেন, 

“রে কপট কাফের ! তোমার কপটতা আমার কাছে অজ্ঞাত 

ময। আমাকে হত্যা করিবার জন্য তুমি বগলের মধ্যে ছুরি 
লুকাইয়। রাখিযা মুখে আলাপ করিতেছ। আচ্ছা তুমি অপেক্ষা 
কর, আগি তোমার এ কপটতার প্রতিফল প্রদান করিতেছি ।% 

ছুটমতি ঘাতক খাজ1 দাহেবের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া 
ভয়ে থর থর কর্রিয' কাপতে ল*গিল এবং ভূম্মিতলে লুপ্টিত 
হইয়া পড়িয়া কাতর ভাবে খাঁজ! সাহেবের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা 
করিতে লাগিল । খাঁজ সাহেব তাহার অপরাধ মার্জনা 

কিয়! দিলেন। সেই কপট হৃদয় ঘাতক তক্ষণাও খাজা 

সাহেবের নিকট মুসলমাঁন ধর্মে দীক্ষিত হইল। কথিত আঁছে 
সেই ঘাতক ইস্লামের শাস্তি-গ্সি্ধ-ছাঁয়ায় থাকিয়া জীবনে 

সাতাশ বাঁর পবিত্র হজ ব্রত পালন করিযাছিলেন। 

খাজা সাহেবের এই অলৌকিক শক্তির কথ! দিন দিন 
দিকে দ্বিকে বিছ্ধেষিত হইতে লাগিল জল্পদিনের মধ্যেই 

আনেক দূরে ছড়াইয়া পড়িল এবং বহুলোক খাঞ্জা পাঁহেবকে 

দেখিবার জন্য দিলী নগরে আসিয়া তাহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ 
করিতে লাগিল । তিনি দি্লীতে অধিক দিন রহিলেন না। 

শ্লীঘই আজ জীর যাত্রা করিলেন। 



খাজা নাহেনেন্স আজ্সীন্ মাজা । 

দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া খাজ। সাহেব সহচর সমভিব্যাহারে 
আজতমীর চলিলেন এ সংবাদ অচিরেই আজ-মীরাধিপতি 

মহারাজ পৃথিরাষেব কর্ণ গোঁচর হইল তিনি তাহা শ্রাবণ 
করিয়া মহা! চিন্তাযুক্ত হুইযা পড়িলেন এবং যাহাতে খাজা! 
সাহেব আজজীরে উপস্থিত হইতে «1 পারেন তাহার উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন অনেক চিন্তীর পর তিনি স্থির 
করিলেন, কৌশলে খাজা দাঁহেবকে আজবজীর আগমন হইতে 
ঘিবুও করাই স্্ত এইবপ সঙ্ধ্ল কবিযা তিনি কযেকজন 
স্থুতুর লোককে খাজা সাহেবের আজমীর আগমনে বাধা 
প্রদানের জন্ত প্রেরণ করিলেন পৃথিরায় প্রেরিত লোক দকল 
কয়েকদিন পথ পর্য্যাটন করিয়া খাঁজ সাহেবের সাক্ষাৎ 

পাইলেন তখন তিনি আজ.শীরের অর্দ পথ অতিক্রম 

করিয়াছিলেশ | লৌক অকল খাজা সাহেবকে যথাঁবিধি 
সন্মান প্রদান করিয1 বিনয় বিন মধুর ত্বরে বলিতে লাগিলেন, 
প্মহাত্বন! আমাদের ভক্তি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন আর 

আপনার পবিত্র পদে নিবেদন, এই যে, আপনার আর অনর্থক 
ক স্বীকার করিষা আজমীর যাইবার আবশ্যক নাই। আমরা 
আপনাকে চিনিয়াছি, আমরাই নিত্য আপনাকে আমাদের 



খাজা সাহেবের আজ্মীর যাঁর! ৷ ৫৫ 

হয নিহিত ভক্তি-পুষ্প উপহার দিব! আর আপনার 
আস্তানার জন্য এমন এক হ্থন্দর স্থান দেখাইয়া দিব, যে স্থান 
সমগ্র রাজপুতনার মধ্যে উৎকৃষ্ট আপনি যদ্দি আঁশাদের 
প্রার্থনা মত সেইস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা! হইলে 
হিন্দৃস্থানের সকল প্রর্দেশেব লেকেবই মহা উপকার হয়। 
'াঁহার। সকলেই সুবিধা মৃত আসিয়া আপনার পবিত্র চরণ 

দর্শন করিতে পারে আব আমরাও কল সময়ই আপনার 

স্রীচরণ সেব। করিয়! মহানন্দে কাল যাপন করিতে পারি । 

সুসতেল্ লাক মাহি ভুব্পে সাঞ্চু জল্ন। 
এ হত ল্লহ্ুম্মত সন্ধা র্র্ষে অন্যুস্কপ ॥ 

খাজা সাহেব তাহাদের বাহিক ভক্তি ও শিষ্টাচার দর্শনে 
বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন । কিন্তু সে সকল তাহাদের মৌখিক 
কি আন্তরিক সেই বিষয়ে সন্দেহ জদ্িল। তাহারা “বিষ 

কুস্ত পয়ো মুখ কি না জানিবার জন্য তখনই তিনি ধ্যানে 

-( মোসাহেদা মোরাকেবায় ) বসিলেন 

তিনি ভক্তিময় চিত্তে একমনে কিছুক্ষণ ধ্যান মগ্ন হইয়া 
থাঁকিবার পর হজরত রম্থুলে করিম দঃ) কে দেখিতে পাঁইলেন। 

হজরত রম্গুলে করিম (সঃ) খাজা সাহেবকে যেন বাঁললেন।- 

দ্বহুস্থ মঈনদ্রীন ! তুমি কাফেরগণেব মৌখিক ভক্তি 
শ্রদ্ধা দর্শনে ভূলিও না তাহার! পৃথবিরায়ের গুপ্ত চর মধুর 

কথায় ভূলাইয়া তোমাকে কর্তব্য ভরষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছে। 
শ্রিয় বৎস্ত ভুমি সাবধান হও ৮ 



৫৬ খাজা মঈনদ্বীন চিশ্তীর জীবনী 

হজরতের উপর্দেশ বাণী গুনিয়া খাজা সাহেব ধ্যান হইতে 
উঠিলেন , এবং সমবেত কপটাঢারীকে সন্বোধম করিয়। 
বলিলেন,” 

ওরে ছুর্মাতি দল ! তোরা কি আমাকে দিব্যদৃষ্টি বিহীন 
অন্ধ বিবেচনা করিয়াছিপ? আমি কি তোদের শঠতা বুঝিতে 
পারিতেছি না? যা মুঢগণ 1 এখনই এ স্থান ত্যাগ কর। 

তোর! আমাকে কখনই ভুলাইতে পারিবি না এই বলিয়। 
তিনি আবার আজ্মীর অভিমুখে আগ্রসর হইলেন। কগট 

লোকগণ যখন দেখিল তাহাদের সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হইযাঁছে,. 
তখন ভ'হ'রা! ক্কু্ মনে প্রস্থান করিল । 

সভ্যেন্ন আশু খাল আজ্মাল্ গউল্ন ! 

কি ক্রন্বিতে স্ন্লে তপন শতভিন্ক ভজন !! 

পপ 



জম্বহ্ম সল্ব্িচ্ছ্ছেল ! 
অআভ্কসীতন্র খাভল সাহ্েন্ব 

১০৯০০ 

দয়াময় আল্লাহ তালা আজ্মীরকে গৌরবান্সিত ও পবিত্রময় 
করিবার জন্য, তাঁপস কুল-শ্রেষ্ঠ হজ্তরত খাজা মঈনদ্রীন 
চিশ্তী (রঃ) কে এই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন খাজা 
সাহেব বু বাধা বিস্প অতিক্রম করিয়া হঞজপত পন্থুলে করিম 

(সঃ) মের আদেশমত ৫৬১ পাঁচ শত একবার হিজরীর 

এই মহবম তারিখে আজ্মীর নগরে প্রবেশ করিলেন । যখন 

খাজা সাঁহেব নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন বেল! প্রীয় অবসান 

হইয়া গিয়াছে অস্তগামী সুর্য্যের শেষ রশ্মি মেদিনীবক্ষ ত্যাগ 
করিয়া তরুশিরে ঝিকু মিক্ করিতেছে খাজা সীহ্ব 
“চল্লিশ জন গহচরপহ একটা বৃক্ষমূলে খাইয়! উপবেশন কর্দি- 

লেন। খাজ! সাহেব যে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, তথায় 

উষ্ট রক্ষকেরা উদ্্ী রক্ষা করিত খাজা সাহেখের উপবেশনের 
অল্লক্ষ« পরেই, একটি উট্টীরক্ষক তথাঘ উপস্থিত হইল, 
এবং খাজা সাহেবকে বলিল/“দাঁতাজী ! আঁপনি ।কোথা 
হইতে আসিতেছেন? আপনি কি জানেন না এ রাজ্য 
রাজা পৃথ্িরায়ের ; খাহার বিক্রমে সমস্ত হিন্দুস্থান সন্তরাসিত। 

৫ 



৫৮ খাজ! মঈনদ্দীন চিশ্তীর জীবনী 

যিনি মুসলমান ফকিরের নাম শুনিলে ক্রোধে অগ্গিব ভ্লিয়া 
উঠেন সেই জন্য আপনাকে বলিতেছি, আপনি যদি আপনার 
মঙ্গল চাহেন, আপনার মহামুল্য প্রাণ ধদি হারাইবার বাঁসন। 
না থাকে, তবে সত্বর এ স্থান ত্যাগ করিয়া! অন্যতে চলিয়া! 
যান আপনি এখানে আসিয়াছেন তিনি ঘর্দি কোন একারে 
'এ কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার আর রক্ষা 

থাকিবে না । যে স্থানটীতে আপনি বসিয়াছেন ইহ] তীহারই 
উল্টী ঝাঁধিবার জায়গা আ্তএব আঁপনি আঁর কাল বিলঙ্গ 
করিবেন না, শীন্রই স্থান হইতে প্রস্থান করুন » 

খাজা সাহেব তাহীর স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন,” 

“আচ্ছা তাহাই হইতেছে ত্বাগি উঠিযা গেলেই যদি 
তুমি উষ্ট বীধিতে পার; তবে আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া 
যাইতেছি ” 

এই বলিয়া তিনি, আনা সাগরের তীরস্থ একটী পাহাড়ের 
উপরিস্থিত বৃক্ষমূলে সহচরসহ যাইয়। উপবেশন করিলেন । 

অদ্যাবধি এ স্থান খাজ। সাহেবের তগস্তা ভূমি বঙ্গিয়া খ্যাত 
আছে তীর্ঘভ্রমণকারীগণ এঁ স্থানে যাইয়া অগ্ভাপি জিয়ারত, 

করিয়া থাকেন। 

খাঁজা সাহেব উঠিঘা গেলেন বক্গক উ্রগুলি লইয়! 
যথা স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া চলির়। গেল। পরদিন প্রভাতে 

পশু পালকগণ আসিয়া পশুগুলিকে লইয়া যাইতে ঢেফটা 
করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! কোন পশুই উঠিয়া ফড়াইতেছে 



আজ মীরে খাঁজ! সাহেব ৫৯ 

না রাত্রে যে যেমন ভাবে গুইয়াছিল ঠিক তেমনি ভাবেই 
রহিল রক্ষক বহু ভাড়শা, বহু প্রহার করিল কিন্তু একটী 
পণ্ডগ উঠিল না। বহু চেষ্টা করিয়া যখন কোন 
পশুকে তুলিতে পারিল না, তখন বুঝিল, নিশ্চয়ই ফকির 
কিছু না কিছু করিয়াছে, নতুবা পণুগুলি উঠিতে পাঁরিতেছে 
না কেন? এইকপ ভাবিয়া তাহারা মহারাজ পুথিরায়ের 
নিকট গমন কবিল এবং ফকিরের আগমন ও উট্রগুলির বিষয় 
তাহাকে জ্ঞাত করিল। পৃথ্ধিরায় পূর্বেই তাহার পিতার 
মুখে ফকিরেব আগমন ও তাহার অলৌকিক শক্তির কথ! 
শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে উল্রক্ষকের কথায় খাজা সাহেবকে 
তাহার পিতৃদেব নির্দেশ্তি ফকির মনে করিয়া যার-পর-্নাই 
বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি উদ্টীরক্ষক সাঁরবাঁনকে 
বলিলেন,_- 

“সারবান | তুমি ফকিরকে স্থান ত্যাঁণ করিতে বলিয়াছিলে, 
তভ্জন্য ফকিণ ক্রোধান্সিত হইয়া অভিশাপ দেওয়ায় উদ্লগুলির 
উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে সেই ফকিরের 
আশীর্বাদ ব্যতীত সেগুলির আরোগ্যের আশা নাই অতএব 
ভুমি এক্ষণে সেই ফকিরের অনুসন্ধান করিয়া! অনুনয় বিনয় 
বাঁক্যে তাহার সন্তুষ্ট সাধন করগে তিনি প্রসন্ন হইলেই উ্টী- 
গুগি পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইবে উহাতে আমি কিছুই করিতে 
গরিব না ৮ 

এই বঙগিয়। তিনি বিষন্ন বদনে অন্তঃ্পুরে মাতার নিকট 



৬ খাজা মঈনদ্ীন চিশতীর জীবনী 

গমন করিলেন তাহার জননী রুদ্রীকাঁবাই সন্তানের মলিন 

মুখচ্ছবি দেহিয় উদ্বিকুল কঠে বিলেলন 
প্বাবা। পুথি তোমার কি হইয়াছে? 
পৃথিরাষ মাতৃদন্লিধীনে ফকিয়ের আগমন ও ফকিরের আগ- 

মনে বাঁধা প্রদান, ও উষ্টগুলির অবস্থা একে একে শমুদয় বৃত্বান্ত 
বিবৃত করিলেন তাহা শ্রবণ করিযা কুদ্রাকাঁবাই বলিলেন, 

“িৎস্ত পৃথ্বি। ইহাতে চিন্তা করিবার কোন কারণ 
নাই । সাধুসন্যাসীগণ বিধাতার প্রিষ পাত্র। তাহার! 

মহত, তাহাদের অন্তঃকরণ মহা পবিত্র । হিংসা, দ্বেষ লালসা, 

কুশভিসন্ধি ও পর-্ত্রী' কাঁতরত' কখনও উ+হ*দের স্পর্শ করিতে 
পারে না, পক্ষান্তরে পাঁপীর পাঁপ খণ্ডন, জীবের দুর্গতি মোচন 
প্রভৃতি জগতের হিত চিন্তাই করিয়া! থাকেন। তুমি যদ্দি 
তীহাঁর প্রতি অন্যায় বাবহার না কর, তবে তিনিও কখন 

তোমার প্রতি বিবূপ হইবেন না। অতএব তিনি যাহাতে 

তোমার প্রতি সদয় হন, তুমি সে চেষ্টা কর। তুমি সেবা, ভক্তির 

দ্বারা তীহার মনরপ্ন করগে। তাহা হইলে তোমার কোন 
অনিষ্টের আশঙ্কা নাই আর যদি তাহা! না কর, বদি রাজপদ- 
মর্য্যাদ' গৰ্ধে তাহ'র দ্বরক্তি, অহ্ন্তোষ উৎপাদনে ব্রতী” হও) 

ভাহা হইলে তুমি মহা বিপদে পড়িবে । তোমার রক্ষা থাকিবে ন1। 
মাতার বাক্য পুত্রের কর্ণে বিষব বোধ হইল | পুথিরায় 

কোধে অঙ্িবৎ ভ্বুলিযা উঠিলেন। তিনি দ্বণা ব্যঞ্নক রোষ- 
রক্তিম মুখে বলিলেন, 



আজ মীরে খাজ] সাঁছেব ৬৪ 

"অনলি! আপনি কি আত্মজ্ঞান বিবর্জিতা হইয়া 
পত়িয়'ছেন বতুব' জজ আপনি এমন কথ+ কেমন করিয়' 
মুখে আনিলেন। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার উচ্চ মস্তক" নত 

হইয়া পড়িতেছে। সামান্য ফকির, তাহাতে আবার মুসলমান, 

আমি বাঁজ-সম্মান বিসর্জন দরিয়া তাহার সেবা করিব? ইহ! 
অপেন্সা ঘ্ুনিত কার্ধ্য আর কি হইতে পারে আমি তাহা! 
কখনই কবিতে পাঁবিব না তাহার চেয়ে আমার মরণ মন্জল। 

এই বলিয়া পৃথ্থিরাষ ক্রোধ কম্পিত কগেবরে তথ হইতে প্রস্থান. 
করিলেন 

স্ক্ভ্য আপ শিত্লোতেেস্পে কল্তিছ্ছে ভ্রমন ! 

এস ক্কি কভু নে ভাই এহন্কিস জল্ন |! 
সারবান পুৃথিরায়ের নিকট হইতে বিদাষ লইয়া খাজা 

সাহেবের সন্গিধানে গমন করিল এবং ত্রাহার পরপ্রান্তে লুষ্টিত 
হইয়া কীদিতে কাঁদিতে বলিল, 

প্দাতাজী! আমরা অধম, আমাদেব অপরাধ মার্জনা 
করুন! আপনি আমাদের প্রতি কৃপাদৃ্টি না করিলে, রাজ- 
রোষে পড়িয়া আমরা সকলেই মারা যাইব অনুগ্রহ পূর্বক 
ত"্মাদের উদ্ী গুলির পুর্র্ব অবস্থা এদান করুন । নচেৎ, 
আমাদেব পরিত্রাণের উপায নাই ৮ 

খাঁজ! সাহেব পশু রক্ষকদের বিনয বিন কথ] শুনিয়া 

তাহাদের প্রতি দয়! পন্নবশ হইয়া পড়িলেন তিনি স্নেহ মাখা! 

স্বরে বলিলেন”. 



৬২ খাঁজা মঈনদ্রীন চিশততীর জীবনী 

প্যাও বংস্তগণ ! হার আজ্ঞায় উ্টগুলি উত্থান শক্তি 
রহিত হইযাছিল এক্চণে তাহাঁরি ইচ্ছাক্রমে সে গুলি পুরববাবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে।* 

খাজা সাহেবের মধুমাখা ভাষায় পণুগুগির পূর্ধনাবস্থা 
লাভের কথ! গুনিয় রক্ষকগণ মহানন্দে নাঁচিতে নাঁচিতে তথা 
হইতে প্রস্থান করিল ও অনতিবিলম্বে যে স্থানে পণুগুপ্লি 
ছিল, তথায় যাইয়া দেখিল--উষ্টু সকল পূর্বের স্ায দড়াইতে 
সক্ষম হুইযাছে এবং এদিক ওদিক বিচরণ করিয়া আহার 
করিতেছে । পণুএক্ষকগণ খাজা সাহেবের এই অদ্ভুদ শক্তি 
সন্দর্শন করিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্য ও বিমুগ্ধ হইয়া! পড়িল । 



ব্রচ্ষিপগতণেল্স অদ্ভিজ্ছেগ। 

খাজা সাহেব আনা সাগরের তীরে একটী আশ্রম নির্াপ 
করিয়৷ তাহাতে সহচরগণ সহ বসবাস করিতে লাগিলেন । 

কথিত আছে এ আনা সাগরের চতুর্দিকে অসংখ্য হিন্দুদের 
দেব-দ্েবীব মন্দির ছিল এসকল মন্দিরের প্রতিমা গুলির 
পুজা প্রদানের জন্য তিন শত পঞ্চাশ জন পুজারী ব্রা্গা সর্ববদ। 
নিযুক্ত থাকিত মন্দিব গুলিব ব্যবহারের জঙ্য প্রত্যহ তিন 
অণ করিয়া তৈল ব্যয়িত হইত | 

তত্যতীত মন্দিরেব পুজার উপকরণ নৈবিষ্ঠ প্রভৃতি যাহা 
কিছু লাগিত সমস্তই মহারাজ পৃথিরাষ ব্যয ভূষণ করিতেন । 

যাহা হউক খাজা সাহেব তথায় বসবাস করাতে মৌস্লেম 

বিদ্বেষী পুজারী ক্রাঙ্গণগণ মহা উৎকষ্ঠিত হইয়া পড়ি তাহা 
'দ্বের সন্সিকটে মুঘলমাঁন ফকির সকল বাস করিবে, ইহা! তাহাদের 
একেবারেই অসহা বৌধ হুইল তাহারা অবিলম্বে রাঁজার 

নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল, 

“মহারাজ ! আপনার রাজ্যে আর ধর্ম কন বজায় রাখিয়া 

বাস করা! যাইবে না আনা আাগরেব মন্দির গুলিতে আর 
আমরা পুজা-অর্চা করিতে পারিব না ৮ 

বরাঙ্গণগ্ণের এবিধ বাক্য শ্রাবণ করিয়া মহারাজ পৃথ্রায় 
স্ার-পর-নাই বিস্ময় সহকারে বলিলেন” 



৬৪ খাজা মঈনদ্রীন চিশতীর জীবনী 
সিসি 

“দ্বিজগণ ! কি কারণে আজ আপনারা এক্সাপ কথা 

বলিতেছেন, আন1 সারের তীরবর্তী শন্দিরে কি হইযাছে ?” 
ব্রাঙ্গণগণ বলিল, 

প্মহা অনর্থ সংঘটন হইয়াছে মহারাজ! কোথা হইতে 

একদল মুসলমান ফকির তথ।য় আসিয়াছে । তাহার! আমাদের 

মন্দিরের পুরোভাগে আশ্রম নিন্দা করিযা বসবাষ করিতেছে । 
বড় ছুর্ভর ফকিব মহারাজ! আমাদের কোন কথাই তাহার! 

শ্রাস্থ করে না। তাহার! দিন রাত আল্লা আল্লা রবে আকাশ 

বাতাস মুখরিত করিতেছে । আর মহারাজ. পকাঁণ সন্ধায় 
যখন "মর" ন্ধ্য-তশতিক করি, তখন তণ্হ*্র' “অস্ল'হ 

আকবর, আল্লাহ আঁকবর” করিয়। চতুদ্দিক শব্দারমান করিয়া 
তুলে, তাহাতে আমরা পুজার মন্ত্রাদি গমস্ত ভুলিয়া যাই। 
তজ্জন্য আপনার নিকট জানাইতেছি যে, যতদিন তাহারা 

তথায় থাকিবে ততদিন আমরা পুজা-অচ্গা কিছুই করিতে 
পারিব না * 

দ্বিজগরণের কথা শুনিয়া পৃথিগায় ক্রোধে অনল শিখাঁর 
ম্যায কীপিতে লাগিলেন তিনি ব্জগ্ভীরত্বরে বলিতে 
ল'গিল্নেত 

“কি আঁমার রাজ্যে মুসলমান ফকিরের আজান ধবলি | আমি 

জীবিত থাকিতে আন! সাগরের মন্দিরে পুজা বন্ধ! তাহা 
কখনও হইবে না। সৈন্যগণ! তোমরা এই দণ্ডে যাও। 
আনা শাগরের তীর হইতে সেই সব ছুর্জন ফকিরদের অরিলচ্ছে 



ব্রাহ্মণগণের অভিযোগ । ৬৫- 

বিতাড়িত করিষা দাও। আর তাহাদের এমন 'ভাঁবে শিক্ষা 

“দিবে, যেন পুনরাঁষ তাহারা আমার রাঁজে/প কোথাও আর 

আজান উচ্চারণ না করে 
রাজ আদেশে সৈম্যগণ ঝড়বেগে প্রস্থান করিল। অনতি- 

বিলম্বে খাজা সাহেবের সন্মিধানে উপস্থিত হইয়া রোধ-রক্ত 

মুখে মহা তর্ভন গর্জন করিষা বলিতে লাগিল,- 
“তোমর। কি জীবনের ভয় রাখ না? এই আজ্মীর নগরে 

কোন সাহসে তোমর1 আজান উচ্চারণ করিতেছ? যাই! 
হউক তোমব1 যদ্দি জীবনের মমতা রাখ, তবে এই মুহুর্তে এ স্থান 
ত্যাগ ক এখ্খায আমরা তোমাদের বধ করিতে কুষ্টিত 
হুইব না ৮ 

দৈম্তগণের অভদ্রজনোচিত বাক্যে খাজ। সাহেব হৃদয়ে 
তত্যন্ত ব্যাথা বৌধ করিলেন, এবং নির্ভীক কে বলিলেন, 

“রে ছুধিনীত সৈন্যবৃন্দ! আমরা তোদেব ভয়ে কিছুমাত্র 
ভীত নহি এবং এস্থান হইতে আমরা কোথাও যাইব না, তোরা 

যদি আমাদের বিরুদ্ধে আর এক পদ অগ্রসর হস্, তাহা হইলে 

তোদের রক্ষা থাকিবে না ।” 

তাহারা খাজা সাহেবের নিষেধ বাক্য গ্রাহ্ করিল না। 

যেমন তাহার] তঙ্ভন-গড্ভুন করিয়া অগ্রাসর হইল, অমনি খাজ। 
সাহেব এক যুষ্টি ধুলি লইয়া তাহাদের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন । 
ধুলিরাশি স্পর্শ মাত্রেই তাহাদের কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ 

বা পাগল "হইয়া মহা চিৎকার করিতে করিতে প্রস্থান করিল । 



৬৬ খাজা মঈনদ্দীন চিশতীর জীবনী 
সপ 

এ সংবাদ যথা সময়ে পুথ্রাঁধের কর্ণগোঁচর হইল তিনি 
মহা ক্রোথিত হইয়া! মহন্ত রামদেও নাঁমক এক বিখ্যাত 

সন্নযাসীকে ডভাকীইলেন একজন প্রহরী অনতি বিলন্দে রাম 

'দেগুকে ভাকিযা আমিল। রামাদেও মহারাজকে যথাবিহিত 

অভিবাদন করিয়া বলিল/-- 

“মহারাজ ! কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন 1” 

পণথ্থিরায় বলিলেণ,-- 

“্রামদেও ! আমি মহা বিড়ন্বনার মধ্যে পড়িয়াছি কোথা 

হুইতে একদল মুসলমান ফকির আসিয়। আমাকে মহা বিব্রত 
করিয়! তুলিয়াছে আনা সাগরেব দেব মন্দিরের সম্মুখে 
তাঁহীর৷ আভ্ভ গড়িয়া বসিয়াছে। তাহাতে মন্দিরের দেব 

পুজার ঝড় বিপ্প উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহাদেব বিতাড়িত 
করিয়। দিবার জন্থা, একদল সৈগ্য পঠাইয়া দিয়া ছিলাম । 
কিন্তু ফকির যোগিনী বিদ্যায় পারদর্শী মন্ত্রবলে আমীর সৈন্য 
দুন্দদের কাহাকে খঞ্জ, কাহাকে অন্ধ, কাহাকে উন্মাদ করিয়া 

তাড়াইয়! দিয়াছে! তুমি আমার রাজ্য মধ্যে যোগিনী বিস্তাঁয় 
অদ্বিতীয় বহুদিন হইতে তুমি তন্্-মন্তর বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়াছ তজ্জন্য 

আঁমি তাহাদের বিরুদ্ধে তৌমাকেই গাঠাইতেছি । ভুমি আন 
সাগরের তীরে যাইয়] সেই ছুর্জজন ফকিরদের যত শীঘ্র পার আমার 
রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে | আমি আঁশাকরি তোমার 
নিকট সে ফকিরের কোন বাহাঁছুরী চলিবে না। তুমি এক্ষণে 
চলিযা যাও, কার্য্য সমাধা করিয়। আসিলে বিশেধ পুরস্কার পাইবে ।৮ 

সপাসাপপািসাল 



ত্রাহ্মণগণের অভিযোগ ঙ্গ 

রামদেও রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিষা “জি আজ্ঞা” বলিয়া 

প্রস্থন কণ্রল! সে ভননউদ্বলম্বে অন" সাগরের তরে যাইয়! 
উপস্থিত হইল । এবং খাজা সাহেবের সম্মুখীন হইয়া বলিল৮_ 

প্দাতাজী | আপনি কি মনে করিয়াছেন, কোন সাহসে 

আপনি রাঁজসৈন্যগণকে ছুর্দশাপন করিয়া তাহার্দের বিতাড়িত 
করিলেন আমি এখনও আঁপনাকে বণিতেছি আপনার যদি 

কিছুমাত্র জীবনের গ্রতি মমতা! থাকে. তবে এই দণ্ডে এ স্থান 
ত্যাগ করুন আমি কে আপনি জানেন? মানুষ ত দুরের 

কথা, বনের বাঁঘ-ভাগ্ুক আমার নাম শুনিলে ত্রাসে 
প্রকম্পিত হয়। 

খাজা সাহেব সে কথীয় ভাঁণ করিয়! কর্ণপাত করিলেন না । 

তিনি মুনলমাঁন ফকিরের ক্ষমতা দেখাইবাঁর জন্য কেবল মাত্র 
রামদেওষের এ্রতি তীক্ষ দৃষ্ঠিতে চাহিয়া দেখিলেন সেকি তৃষ্তি! 
সেঘৃষ্ি যে লোকের বন্চ পঞ্জর ভেদ করিয়া অন্তরের তান্তঃ্থলে 
প্রবেশ করে মহন্ত রামদেও সে দৃষ্টির দিগ্ত ঝলক সহ 
করিতে পারিল না। সে কাপিতে কাপিতে লুষ্টিত হইব! ভূতলে 
পড়িয়া গেল এবং দে এক দিব্য জ্/নলাভ করিল। তাহাতে 

জ"নিতে প*রিণ, গুতিম' পুঁজ! নিতগন্ত অন্যায় । তগ জপ 
আরাধনাঁউপাসনা সমস্ত মিথ্যা, ইসলামই জগতের মধ্যে 

একমাত্র সত্াধর্মথ | 

এইরূপ জ্বান লাভ করিষা রামদেও তখনই খাঁজী সাহেবের 
নিকট মুপলমান ধর্মে দীক্ষিত হইল সত্যধর্মের পুণ্যোজ্ল্গ 



৬৮ খাজা মঈনদ্দীন চিশতীর জীবনী। 
০ টিচারের 

আলোকে তাহার হদয়তল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল রাঁমদেবের 
সঙ্গে যে সকল লৌক আসিয়াছিল, তাহারা সনাতন 

ইসলাম-ধর্মন্তরুর সুশীতল ছায়াতলে আঁশ লইল খাজ। 
সাহেব সকলেরই মুসলমানী নাম প্রদান করিলেন মহন্ত 
বামদেওয়ের নাম হইল সাদী । তাহাঁর। একান্ত মনে ইমান 
আনিয়াছিল সেই জদ্য তাঁহার অত্যল্প দিনের মধ্যেই জনে 

জনে ওলীআল্লা হইয়া পড়িয়াছিল 



দস্পশ্য সন্ক্িল্জেছকা ॥ 
সালীম্ম নিহীন্ন আজ্সীলল। 

একদা খাঁজা সাহোবের একজন অনুচব এক পুক্ষরিণীর 

পানীতে ওজু করিতে ছিলেন! নিকটস্থ হিন্দু অধিবাঁসীগণ 
তাঁহাকে কোনক্রমে ওজু করিতে দিল না অধিকন্তু সে স্থান 

হুইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল সে বাক্তি ক্ষুন্ন মনে তথা হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া খাঁজ! সাহেবকে বলিলেন,_- 

“জুর ! আজ আমি এক পুক্ষরিণীতে অজু করিতে গিয়া 
ছিলাম কিন্তু হিন্দুগণ আমাকে কোনরূপে ওজু সমাধা করিতে 
দেয় নাই, তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে আপনি 
ইহার যাহা হয় উপায় করিবেন ৮ 

শিষ্যের কথ] শেষ হইলে, খাজা সাহেব সাদী লামক তাহার 

একজন অনুচরকে বলিলেন $--“বতুস্য সাদী ! তুমি আমার এই 
পারা পুর্ণ করিব আনা সাঁগর হইতে পানী আনযন কর ” 

সাদী সন্ত্রমভরে পাত্রটী লইয়া আনা পাগরে গেল। কি 
আশ্চর্য্য ! সাদী পাত্রটী আনা সাগরের পানীর মধ্যে ডুবাইয়! 
খরিতেই সাগরের সমস্ত পানী দুহুর্ত মধ্যে পা্রটীর অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিল অথচ দে আশ্চর্য্য পাত্র পরিপূর্ণ হইল না। 
শুধু আনা সাগর কেন? আজআীরের যেখানে যত কুয়া ও 



৭ খাজা মঈনাদীন চিশ তীর জীবনী। 
এসপি 

শুফরিণী ছিল তাহার সমস্ত পানী শুকাইয়। গেল। এমন কি 
ক্লিলোকদিগের স্তন ভুগ্ধও সহসা বিলীন হইয়! গেল ফি 

অদ্ভুদ ব্যপার | কি অলৌকিক কাঁণ্ড। সার। আজ্রীরে পানী 
বলিয়া কিছু রহিল না শথচ পার্রটা পানীতে পনিপুর্ণ 
হইয়া উঠিল না৷ সাদী অপরিপুর্ণ পাত্রটী খাজা সাহেবের 
নিকট লইয়া আদিলেন তখন আজমীর শহরে পানীর 

জন্য হাহাঁকার পড়িয়াছে। পানী পানী করিয়া সকলে মাতম 

আরশ করিয়াছে এ কি সর্বনাশ! সহসা এরূপ হুইল 

কেন? কেহ তাহ| ভাবিয়। স্থির করিতে পারিল লা! শেখে 

সকলে জনুমানে বুঝিল, ফকিরের সঙ্গে রাজার বিবাদ চলিতেছে, 
সেই জন্য নিশ্তয ফকির এই অঘটন ঘটাইয়াছে অন্যথায় 

কাহার সাধ্য একপ করিতে গারে। এইরূপ ভাবিয়! তাহ!র! 

রাজার প্রতি রাশি রাশি অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া কাদিতে 
কীদিতে খাঁজ! সাহেবের নিকট গমন করিতে লাগিল 

ল্লাভ্লন্ল সাস্েতভ জজ্ক্য হল জানান । 

দুখ নাহি থাকে আত শ্ান্মেভ শাজ্কাক্স 
দলে দলে আধিযা খাজ| সাঁহেবের নিকট বছলো'ক জড় 

হইল । তাহার দকলে খাজ। সাহেবের সম্মুখীন হইয়! ক্রন্দন 

বিমিশিত কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, 
“হে তাপস শ্রেউ। হে মহ মনীযি! আমরা অধম, 

আমাদিগকে রক্ষা! করুন । আমরা আপ্নাৰ শ্রীচপপণে জ্ঞান্ত 
কোন অপরাঁধ করি নাই। যদি ভজ্কানতা বশ্তঃ কেহ করিয়া 



পানীয় বিহীন আজমীর । ৭১ 
৯ 

থাকে, তবে একের অপরাধে আমরা আজ.মীরবাদী সকলেই 
কিশান্তি ভোগ কর্রিৰ 1 ধ্ববর একবার করুণ নয়নে 

চাহিয়। দেখুন, সমগ্র আজতীরে আজ একবিন্দ্ু জল নাই। 

কেবল জল কেন ? জননী বক্ষে ছুগ্ধাভাবও ঘটিযাছে। মাতৃত্তন্য- 

দুগ্ধ না পাইয়া শিশু সক মৃত প্রায় হইয়। পড়িযাছে বালকগণ 
পিপাসায় কাতর হইয়া ওষ্ঠাগত গরাঁণে ছট্পট্ কিতেছে। যুবক 
গণ তৃষ্ণায অস্থির হইয়। হায় হায় করিতেছে । সকল স্থানেই 
রোদন, সকল স্থানেই হাহাকার পড়িযাছে। আপনি রক্ষা না 
করিলে, আমাদের আর রক্ষার উপাঁয় নাই। জলাভাঁবে সকলেই 
মারা পড়িব। করণাঁময় তাপনি কৃপাদৃহি ক্ষেপে করিয়া 
জগ্গদ্রানে আমাদের জীবন্দীন করুন ৮ 

এই বঙগিয়া তাহারা খাজ। সাহেবের চরণ তলে লুষ্টিত হইয়া 
পড়িযা| ক্রন্দন করিতে লাগিল দয়ার আদর্শ মুক্তি খাজা সাহেব 
তাহাদের সেই করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না৷ তাহাদের অবস্থা দেখিযা তাহার স্পেহ-কোমল 

হৃদয় বিগলিত হইল তিনি সান্ত্বনা প্রকাশক মধুর ব্বরে 
বলিলেন, 

“খাও বহ্পগণ : সকল স্থাণেই পূর্ব্বের ম্যায় পানী 

গুপ্ত হইবে 1” 
তৎপর তিনি তীহার এক শিষ্যের দ্রিকে চাহিয়। বলিলেন 
“বগম আবুল ! তৃষি এ পাত্রস্থিত সমুদয় পানী আনা 

সাগরে ঢালিষা দিয়া আইস” 



দ্২ খাঙ্গা মঈনদ্বীন চিশ তীব জীবনী 
-পোপিপাশী পাশাপপপপিপপাশপীপিসিশিশিশিীশ পীশিশীপীশিল পি পিপিপি পিপি পপি সিপিএম 

আঁবভুল্লা তৎক্ষণাৎ খাজা সাহেবের আদেশ প্রতিপালন 

করিল পাত্রের পানী শানা সাগরে ঢাজিয়া দিতেই, আন 

সাগর ও সহরের সমুদয় কুপ ও পুষ্ষরিণী পুর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইল । 
খাজা পাহেবের এই অলৌকিক শক্তি, এই অপাধারণ কার্য 
একলাপ সন্দর্শন করিয়া আজ সীরবাপিগণ যার-গর-নাই বিস্ময় 

মুগ্ধ হইয়া পড়িল সকলের হাদযেই অল্প বিস্তর খাঁজা সাহেরের 
গ্রতি ভক্তি-শদ্ধা জন্মিল এবং অনেক লোক খাঁজা সাহেবের 

নিকট গাসিয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল । 

কেহু কেহ হিন্দধর্ধ্বের অগাব্তা বৌঁধ করিয়া অনেক দেখ 

মির চর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফ্েলিল এবং সেইস্থানে মস্জিদ শির্গদ 
করিযা নামাজ পাঠের স্ুবন্দোবন্ত করি রাজা পৃথথ্বরায় 
এই সমন্ত ঘটনা শুনিযা মহাবিচলিত হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্শোর 
অধনতি ও ইস্লামধর্দ্ের ক্রুমোন্নতি। তাহার চক্ষে সা হইল ন]। 

কি উপায়ে খাজা সাহেবকে ভাড়াইবেন এবং এইসব নব-দীক্ষিত 
মুসলমানগণের উচ্ছেদ সাধন করিবেন তাহারই চিন্তায় তিনি 
নিমগ্ন হইলেন 

শেপ 



সুথিল্রানেল সল্রামর্শ সভ্ভা। 

অচিরে রাজ! পৃথিরীয় একটা পরামর্শ সভা আহ্বান 
করিলেন সে সভা পাত্র, খিতর, মন্ত্রী ও গভাস্দবর্গে পুর্ণ 

হুইল। রাজা সমবেত সভ্যমগুলীকে খাজা সাহেবের আগমন, 

তাহার প্রভাব বিস্তার ও তীহাঁর দ্বাবা যে সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড 
সংঘটিত হইয়াছে সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়' বলিলেন, 

“হে সভ্য মণ্ডলী! অ+মি এ ছুর্ভয় ফকিরের কর্ধ্য-কলাপ 
দেখিয়া বড়ই বিশ্মিত হইযাঁছি এরূপ তেজসী ফকির এ রাজ্যে 

' অধিক দ্বিন অবস্থান করিলে সমগ্র আঁজ মীর অধিবাসী যে 
অচিরেই মুসলমান ধর্ম দীক্ষিত হইযা| যাইবে ভাহাঁতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই ফকিরের অদ্ভুদ প্রভাবের কথা! ভাবিয়া আমি 
রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিতেছি নী। এখন কি উপায়ে এ 
ফকিরকে রাজ্য হইতে বিতাঁড়িত করিতে পারা যায়, 
হিন্দুধর্োর মান-মর্যযাদা যাঁছাতে বজায় থাকে, আপনার! সকলে 
মিলিয়' ত'হার যথাঁবিহিত উপধয উদ্ত'বন করুন 

রাজকন্রচারীবন্দ অকলেই মীরব । ফকিরের প্রভাব 
সকলেই দেখিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কেহ কৌন কথা বলিতে 
সাহস করিল ন!। সকলকে নীরব দেখিয়া রাজপণ্ডিত ধীরে 
ধীরে বলিতে লাগিল/-- 

ঙ 



৭5 খাজ! মঈনদ্দীন চিশ তীর জীবনী । 

*মহারাজ ! ফকির মহা ত্েজন্ী তাহাব নিকট অর্থবল 
অন্ত্রবল বোধ হুয কিছুই কার্য্যকরী হইবে ন।। তিনি যেগন 
এন্্রজালিক বিষ্ঠায় বলীয়ান, তাহাকে পরাস্ত করিতে হইলে 
তদপেক্ষা পারদর্শী এন্রজালিকের আঁবশ্বক সেইজছ্য 
জানাইতেছি যে, আপনার রাজ্যের সর্বেবাথকৃ এীন্রজ লিক 
আজম পাঁল। তিনি ইচ্ছ! করিলে অতি সহজে ফফিরকে 
বিতাড়িত করিতে পারেন, অন্যথা তাহাকে তাঁড়ীন অপক্ন 

কাহার সাধ্য নয়।” 
অমবেত সভ্য মণ্ডল বলিল» 1-- 

“পার্ডিত জী যাহা বলিয়াছেন তাহা আত সঙ্গত কথা । ইহা 
ছাড়া দ্বিতীয় উপায় আমরা খুঁজিয়া পাঁইতেছি ণ যিনি 
একটী সামান্য পাত্রের মধ্যে সমগ্র সহরের জল আনয়ন করিতে 
পারেন, তাহাকে পরাস্ত কর! সহজ সাধ্য ব্যপার নহে ৮ 

পৃথিরায় আশামিত হইয়া বলিলেন, 
“ভাল! তাহাকে সংবাদ দেওযা হউক। কিন্ত্রী আজয় 

পাল আসিবার পূর্বে আমি একবার সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধ 
করিয়া দেখিব সে কত বড় তেজন্বী ফকির ।” 

রাজার বিরুদ্ধে কথা কহিবার ক্ষমতা কাহাধ নাই। 

কাজেই মন্ত্রিবর এন্দ্রজালিক আজয় পা কে সংবাদ দিতে 

একজন লোককে পাঠাইয়া, রাঁজসৈন্যদলকে সভ্জিত হইতে 
আদেশ দিলেন | তখনই মহ! উৎসাহে সৈন্যবৃন্নরণসাজে সুসজ্জিত, 
হইল। রাজা পৃথ্িরায়ও যুদ্ধবেশ পরিধান কবিলেন, কিন্তু 



পৃথ্রায়ের পরামর্শ সভা ৭৫ 

আশ্র্ষে/র বিষয় এই, মহারাজ রণসাজ পরিয়া সৈন্যদলে 
আসিয়া যোগদান করিতে যেমন এক পদ্র অগ্রসর হইলেন অমনি 
তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন সহসা ঢুই চক্ষু অন্ধ হওষায় মহাবাজ 

বুঝিতে পাঁরিলেন, এই যুদ্বযাত্রা নিতান্ত অশুভ এইপ্ূপ 

বুঝিয়া যুদ্ধ গমনে বিরত হইয়া যেমন তিনি রণসাজ খুলিযা 
ফেলিলেন, অমনি তাহার অন্ধ সারিষা গেল তিনি আবার 
পূর্বে ন্যাঘ সকল বস্তু দেখিতে পাইলেন পুথিরায় পূর্ববাবস্থা 
প্রাপ্ত হইযাঁ ভাঁবিল, সৈন্য সজ্জিত রহিয়াছে যদি না বাওয়া হয় 
তাহা হইলে সকলেই আমাকে কাপুরুষ বিবেচনা করিবে এইরূপ 
ভাবিয়া আবাব তিনি যুদ্ধবেশ পরিধান করিযা যেমন অগ্রসর 

হইলেন তেমনি পূর্বের শ্যায় অন্ধ হইয়। গেলেন আবার যুদ্ধ 
সংকল্প ত্যাগ করিতে পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন আবাব তিনি 
পুর্ববব ভাবিযা অগ্রসর হইলেন, আবার পূর্বের ন্যায় অন্ধ 
হইপেন এইরূপ সাত বার অন্ধ হইবার পর তিনি নিরুপায় 
হইয। যুদ্ধ সংকল্প একেবারে ত্যাগ করিলেম। 



এ্রন্কাদুস্ণ সন্ব্িচ্ছ্দ 1 
শাজ্ল লাহে ও আজন্ম স্পান্ন। 

টির 

মন্ত্রিপ্রেরিত লোকটী যথ' সময়ে আজয় পালের নিকট 

যাইযা উপস্থিত হইল আঁজয় পাল তাহার আগমন সংবাদ 

গুলিয়া বলিলেন, 

“কি জন্য মহারাজ আমাকে তল্পব করিয়াছেন তাহা তুমি 

কিছু অবগত আছ ?৮ 
সংবাদ বাহক বলিল, 

আমি সবিশেষ অবগত না থাকিলেও তবে এইটুকু জানি যে, 
আন! সাগরের তীরে এক মহা তেজন্বী মুসলমান ফকির 

আপিয়াছেন তীাহাকেই তাড়াইবার জন্য মহারাজ আপনাকে 

তলব করিয়াছেন ৮ 

আজয়। ফকির কি করিয়ীছেন, রাঁজা তাহাকে ভাঁড়াই- 
বেন কি জন্য ? 

সঃবাঃ. তিনি কাহাঁকে কিছু বলেন না, তবে তীহার 
প্রতি যাহারা ভাত্য'চ+র করিতে প্রবৃত্ত হয়, কেবল তাহান্গিজেই 

তিমি কিছু শান্তি দরিয়া থাকেল । অম্গ্তি ফকিরের এক অমুচর 
একটা পুগ্ধরিণীতে যাইয়া অজু করিতেছিল কে একজন তাহাতে 
বাধা দিযাছিল সেইজগ্য দাতাজি রাগ করিয়া সমস্ত আজ হীরের 
পানীয় বন্ধ করিয়াছিলেন 



খাঁজ! সাহেব ও আয় পাঁল ৭৭ 

কিরূপে জল বন্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপে সৈগ্ঘলকে অন্ধ, 
খণ্ভ) ও উন্মাদ কবিযাছিলেন, সংবাদ বাহক একে একে সমুদয় 
বৃস্তাস্ত আজয় পাঁলকে বলিল। আঁজয় পাল সমস্ত শুনিযা 
বুঝিলেন যে, তিনি সামান্য ফকির নহেন। এরূপ শক্তিমান 
পুরুষের কাছে তাহার যাদুবিষ্ভা কতদুব কা্ধ্যকরী ভইবে তাহাও 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহা হউক রাজ আহ্বান তিনি 
অবহেলা করিলেন না; পরদিন প্রাতে তিনি আজমীর রাজ* 
সঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন পাত্র মিত্র প্রভৃতি বনু 
সভাসদ পরিবেষ্টিত হইয়া, মহারাজ পৃথিরায় উচ্চ সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়া রা'জকা্ধ্য পরিচালন করিতে ছিলেন 
তিনি আজয পাঁলকে দেখিরা যথাবিহিত সম্মান প্রদানে বসিতে 

বলিলেন আজয় পাল আসন পরিগ্রহণ করিলে রাজ 

বলিলেন;-- 

«গুরুজী ! আজ আমি বিষম বিপদে নিপতিত হইযাছি। 
আপনি ব্যতীত উদ্ধারের উপাঁয় নাই। কোথা হইতে এক 

মুসলমান ফকির আসিয়া আনা সাগরের তীরে আস্তান। করিয়া 
বাস করিতেছে, তাহার জন্য এ সকল স্থানের দেবালয় গুলিতে 
তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিয়াছে আপনি বদি দয়? কৰিয়া 
তাহাদের বিতাড়িত না! করেন তবে আর রক্ষার উপায় নাই” 

আক্দয় পাল রাজার মনস্তষ্টি সাধনের জন্য বলিলেন,-. 
প্মহারাজ ! ইহার জন্য এত চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। 

আমি আঁজই সেই দুর্জন ফকিবকে আন সাগরের তীর হইতে 



ণ্৮ খাজ! মঈনদদীন চিশ তীর ডীদী 

বিতাড়িত করিয়া দিতেছি মহারাজ ! সে ত সাগান্য ফকির, 
আন্ম কত স্ত বির্ট প্ববতকে যণছুবিগ্ভ' দ্ব'রখয় তুল" 

রাশির ন্যায় উড়াইয়া দিখাছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 

তাহাকে বিতাঁড়িত ন। করিয়! আমি জলগ্রহণ করিব না ৮ 

এই বঙ্গিষা আজয় পাল আনা সাগরের নিকটবর্তী একটা 
ময়দানে যাঁইয়া তীহীর এন্দভ্বালিক বিদ্কা পরিচালনা করিতে 

আরম্ত করিলেন 

আন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন খাজা সাহেবের তাহা অজ্ঞাত রহিল ন। 
তিনি হস্তস্থিত ষগ্ি সাহায্যে একটা রেখা টানিয়া, উহার মধো 
আপনার অনুচপ্ঘণ ২ বসিয়া রহিলেন। এীন্দ্রজালিক আজয় 
পাল প্রথমে শত খত অজাগর সর্প মন্ত্রলে সটি করিয়া খাজা 
সাহেবকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য ছাডিয়! দিলেন | 

মুহূর্তে সেই সমস্ত মন্রসথ্টির ভীষণ সর্পগুলি বিরাঁট ফণা 
ধরিয়া বিকট গর্জন করিতে করিতে খাজা সাহেবের দিকে ছুটিয়া 
গেল। কিন্তু তাহারা খাজা সাহেবেব অঙ্কিত রেখার মধ্যে কোন 
ক্রুমে প্রবেশ করিতে পারিল নী খাজা সাহেব সেই সমস্ত ময় 

সর্প দর্শনে মৃদু হাস্ত করিলেন, এবং মনে মনে কি এক 'এস্মঃ 

পাঠ করিয়া সর্পগুগির দিকে ফুৎ্কার করিলেন মনি মায় 
সর্গগুধি চক্ষের পলকে কোথায় অন্তর্ধীন করিল তাহা কেহ 
দেখিতে পাইল না আজয পাঁল ভীঁহার প্রথম চেফী| ব্যর্থ 
হুইল দেখিয়া, দ্বিতীয় পন্থা! অবলম্বন করিলেন এবারে আর 
সর্প নয় একেবারে অগ্নিবাণ বন্থ জলন্ত অনলশিখা বিদ্যুত 
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গতিতে খাজা সাঁহেবের দিকে গ্রধাবিত হইল কিন্তু সেগুলিও 

খীজ। সাহেবের অস্কিত রেখার ভিতর প্রবেশ করিতে গারিল 
না দ্বিতীয় বারের উদ্ভমও বিফল হইল তারপর. আজয় 

গাল তাহার আঁজণাকাল শিক্ষার যে অভিজ্ঞত| অজ্জন করিয়া 
ছিলেন সে সমস্ত একে একে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু 
তাহাতে খাঁজ! সাহেবের সামান্ত মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে 

পারিলেন না। তাহার সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হইযা! গেল। শেষে 
তিনি ক্রোধান্নিত হইয়া একটী পনর মণ পরিমিত ওজনের এক 
খণ্ড প্রস্তব মায়া গ্রভাঁবে খাঁজা সাহেবের উপর নিক্ষেপ 

'করিলেন। খাজা সাহেব সহাশ্যমুখে এঁ প্রস্তর খণ্ড তাঁহার 
উপর পতিত হইবার পূর্ব্বেই ছুইটা অঙ্গুণীর সাহায্যে ধরিয়া 
ফেলিলেন এবং তাহা ছুড়িযা দূরে ফেলিয়া দিলেন। (৫১) 

“মেরাতল এসরার” নামক ইতিহাস এরন্থে বর্ধিত হইয়াছে, 

আঁজয় পাল যখন যথাসাধ্য তন্ত্র-মন্ত্র পরিচালন] করিয়া খাজা! 

সাহেবের কিছুই ক্ষতি করিতে পীরিলেন না, তখন তিনি 
ভাঁবিলেন, নিশ্চয়ই এই ফকির সাধারণ ব্যক্তি নহেন কোন সিদ্ধ 
পুরুষ এবং আধ্যা্ধিক বিষ্ভায় বিশেষ পারদর্শী। ইহার নিকট 
শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া তিনি 

খাজা সাহেবকে হাকিয়া বলিলেন,_- 

(১ অগ্থাবধি শর প্রস্তর খণ্ড আয় পাঁলের গৃহের সগ্নিকটে পথি- 
শার্থে গড়িয়া আছে। 



৮5 খাজা মঈনদ্দীন চিশ তীর জীবনা 
পপিপপিপপিসিপিশি পাশাপাশি শীিশিশশীিশিিশীটিতীশোশিিশিট পতি সিপাল শা 

“হে তাপ প্রবর ! আমার বিস্াসবুদ্ধি এন্ণে সন্ত শেষ 

হইয়াছে । আমি বুঝিতে পাঁরিতেছি, আপনি অদ্বিতীয় সিদ্ধ 
পুরুষ এবং আধ্যাত্বিক বি্ভাঘ বিশেষ বুপন্ন। আপনি কৃপা 
পুরববক বলিয়া দিউন; হিন্দু ও ইস্লামধর্শের মধ্যে কোনটী 
সত্য? কোনটা বিশ্বপাতার অভিপ্রেত ?” 

খাজা সাহেব বলিলেন,_- 
“এইমাত্র ত তাহার পরিচয় পাইলে আবার কি জানিতে 

ইচ্ছা করিতেছ ?” 

আজয় পাল বলিলেন, রর 

“হে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞাতা মহাপুরুষ ! আঁমি এই 
মাত্র জানিতে চাই, ভবিষ্যতে ভারতের শাসনরশিি! হিন্দুর হস্তেই 
থাকিবে, না অন্য কোন জাতির করে নেস্ত হইবে ?” 

খাজ| সাহেব বলিলেন,_- 

* প্ৰর্তমানই যখন ভালরূপ বুঝিতে পার না, তখন তবিস্থাৎ 
জাঁনিয়া কি করিবে ?” 

আজয় পাল এ কথায় মনে করিলেন, তাহার বাবহারে 
শিশ্চয় খাজা! সাহেব ক্রোখিত হইয়াছেন, নতুবা! তাহার প্রশ্নের 
উত্তর দিবেন ন” কেন? ত্রাঁমার এখন পলায়ন ব্যতীত উপায় 
নাই। এইরূপ মনে করিয়া তিনি মন্্রবলে পক্দীরূপ ধরিয়া 
শুন্যমার্গে উড়িয়া চলিলেন। খাজা সাহেব মোরাকেবায় থাকিয়া 
আজয পালের বিষয় অবগত হইলেন তিনি ছুষ্টের দমন কল্পৌ। 
আপনার পদদ্ধয়ের পাছুক। লইয়া নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,_- 
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প্যাও বিনাঁমা ! শীঘ্র এদছুন্দতি এন্দ্রজালিককে প্রহার 
করিতে করিতে আমার নিকট লইযা আইস ” 

খাজ| সাহেবের আদেশে পাদুকা তখনই আদৃশ্য হইয়া 

গেল এবং অগ্লক্ষণের মধ্যে আজয় পালের মুখে ও মন্তকে 

প্রহার করিতে করিতে লইয়া আসিল। আজয় পাঁল পাদুকা 
ঘাত সহ করিতে না পাধিয়! খাজা সাহেবের পরপ্রান্তে পড়িয়া 

ক্রন্দন বিমিশ্রিত কাতরম্বরে বলিলেন, -“মহাত্বন ! আমার 
অপরাধ হইয়াছে, আমাকে" মার্জনা করুন ৮ তদুত্তরে খাজ! 

সাহেব বলিলেন, 

“মি যদ্দি মুসলমান ধর্খো দীক্ষিত হও তাহা হইলে 
তোমাকে ক্ষমা! করিতে পারি, নচেৎ তোঁমাব পাপকার্ষ্যের জন্য, 
এরূপ প্রহার ভোগ করিয়া তোমীকে মরিতে হইবে ৮ 

আজয় গাল বলিলেন, 

“আমি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, 
কিন্তু তৎপুর্বেধে একবার আপনার অধ্যাত্সিক শক্তি একটু 
বিকাশ করিয়া দেখান। তাহা হইলে আমি আপনার দীস হইয়া 
আজীবন কাল শ্রীচরণ সেবায নিযুক্ত থাকিব » 

তাহার কথায় খাজা সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন তৎক্ষণাৎ 

মৌরাকেবায় বসিয়া নিজের (রুহ) আত্মাকে পবিত্র আরসের দিকে 

চালনা করিলেন । আজয় পাঁলও ধ্যানে বসিয়া তপস্ত্া। বলে স্্বীয 

আত্মাকে খাঁজ সাহেবের আত্মার পশ্চাতে পশ্চাতে আকাশের 

দিকে পরিচালনা করিলেন যখন তাপস প্রবর খাজা সাহেবেকী 



৮২ খাজা মঈনদদীন চিশ্তীর জীবনী । 
পিপিপি সিসপিসিসাসসিসিপশ। 

রূহ প্রথম আকাশে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন আঁজয় 
পালের ভপ্তুণ কাতরভাবে কদিধ। উঠিল ॥ সে কোন ক্রমে 
আকাশে প্রবেশ করিতে পারিল না নিরুপায় হইয়া কীদিষা 
কাদিযা শুণ্যে ঘুরিতে লাগিল। অতঃপর আজয় পালের 
রুহকে খাঁজা সাহেব ফিবাইয| আলিবার জন্য চক্ষু খুলি 

মোরাকেবা হইতে উঠ্ভিষা বাঁহিবে মাপিলেন 

আজধ পাল খাজ। সাঁহেবের অধ্যাত্িক শক্তির অপুর্ব 

ক্মমত। দেখিয়া যাঁর-পর-লাই ্তস্তিত হইয1 পড়িযা ছিলেন । 

হিন্দধর্থের প্রতি তাহার অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্দিয়া ছিল । সেইজন্য 

খণ্জং জব বণহিরে অ+জিলেই তিনি উহত্র নিকট সন*তন 

ইস্লামধর্ম্দ দীক্ষিত হইলেন । তখন মগরবের অন্ত হইয়াছিল । 

তিনি খাঁজা সাহেবের সঙ্গে মগরবের নাঁমাজ পড়িয়া আবার 

মারাকেবায় বসিলেন কিছুক্ষণ পরে তাহারা মোরাকেবা হইতে 

উঠিয়া! বাহিরে আিলেন। খাজা সাহেব আজয় পাঁলের নাম 
রাখিলেন আঁবংছুল্লা বিয়াবধানী আজয় পাল মুগলমান 

হইয়া! কোথাও গেলেন না; তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া খাজা 
সাহেবের খেদমত করিতে লাগিলেন 

অবিলম্বে এ সংব'* মহ'র'্জ পৃথ্থিরয়ের কর্ণ গেখ্চর হইল 
তিমি আঁজয় পালের মুসলমান হইবার কথ শুনিয়া যার-পর- 
নাই ছুঃ্খিত হইলেন এবং কিসে হিন্দুর জাতীয় ধর্ম রক্ষা হইবে, 
কিদে ফকিরকে তাড়ান যাইবে, এই সমস্ত চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত 
হুইয়া পড়িলেন। ফকিরের উপর তার যথেষ্ট ক্রোধ ও 

এপপিসিসিপ পিসি 
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হিংসা থাকিলেও তখন হইতে তিনি প্রকাশ্যে খাঁজ সাহেবের 
বিরুদ্ধে কিছু বন্টিতে বা করিতে সাহস গাইতেন ন' “তিনি 
মুখে মধু ও অন্তরে গরল ধাবণ করিয়। কাল যাপন করিতে 
লাগিলেন 



্বাদস্ণ স্ন্রিজ্জ্েদ £ 
খাজা সাহেহ্েল অভিস্পাঞ্প । 

দিন দিন খাঁজ সাহেবের গুণ-্গ্রাম ও গ্রাশংসা গীতি চান 

দিকে ছড়াইয়। পড়িতে লাগিল | দুর দুরাম্তর হইতে দলে দলে 
লৌক আসিয়া প্রত্যহ খাজা সাহেবের পদপ্রান্তে আঁশ্রঘ 
লইতে লাগিল। শব দীশ্গিত মুসলমানের সংখা। প্রত্যহই হু হু 
শব্দে বাড়িয়া চগিল। রাজা পুথবরায় তাহা দেখিয়া শুনিয়া 
হিংসা ও দুঃখে মরষে মরিয়া যাইতে লাগিলেন 3 বিস্তর গ্রকাস্টে 
কিছু বলিতে পারিতেন না । এইরূপে প্রীয় পঁচিশ বৎসর গত 

হইয়া গেঘ। তারপর একদিন খাজা সাহেব মহারাজ পৃথি- 
রায়কে মুললমানধর্শে দীক্ষিত করিবার জগ্তা আহ্বান করিলেন 

সে আহ্বানে মদ গর্বিবত পৃথিরায় ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ 

অবলিয়া উঠিলেন এবং খাজা সাহেবের অনেক পিন্দাবাদ করিয়া 
বলিয়া পাঠাইলেন,_ 

পআপনি মুদলমীন এবং সীমান্ত ফফির হইয| আমাকে 
কোন সাহসে ধর্মাত্যাগ করিতে বলিতেছেন, আপনি সাবধান 

হইয়া] কথা বলিবেন, জানেন এ হিন্দুস্থান, এ দেশে চিরদিনই 
হিন্দুদিগের আধিপত্য প্রবল থাবিবে। এখানে কোন মুসলগান 
কোন বিধর্মী আশ্রয় পাইবে না। আপনি পুনশ্চ এরূপ 



খাজা সাহেবেব অভিশাঁপ ৮৫ 

অসংঘত কথা বলিলে নিশ্চয় আমি আপনাকে বাধিয়া আনিয়া 
কারাগৃহে নিক্ষেপ করিব ৮ 

এরূপ রূঢ় উত্তরে তাপস প্রবর খাঁজা সাহেব মহা দুঃখিত 

হইয়া জাল্লাহতাধালার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন, 

“হে খোদাওন্দতালা ! তুমি পাপিষ্ঠ পৃথিরায়ের এই দর্প- 
অহঙ্কার চূর্ণ কর সারা হিন্দস্থান মুসলমানের পদতলে লুষ্টিত 
করিয়! দাও। পৃ্বিরায় মুসলমান হন্তে বন্দী হইয়! পশুর 
স্যায় নিধন প্রাপ্ত হউক। আর আজান ধ্বনিতে হিন্দস্থানের 
সমন্ত প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠুক । 

, করুণাময় আল্লাহতালা ট্রাহার প্রি ভও্ আওলিয়াগণের 

প্রার্থনা পুর্ণ করিতে প্রায়ই বিমুখ হয়েন না। খাজা সাহেবের 
গ্রার্থন। বিফল হয় দাই অচিরেই হিন্দুস্থান মুসলমান পদতলে 
বিলুর্টিত হইয়াছিল 

সেই সময় আফগানিস্থানের অন্তর্গত ঘোর প্রদেশে 
গিয়াসউদ্দীন ঘোরী তথাঁকার নরপতি ছিলেন। তীহার ভ্রাতা 
সাহাবুদ্দীন ঘোরী বড়ই দোর্দাস্ত যোদ্ধা ছিলেন তিনি বনু 
'দিবস হইতে হিন্দুস্থানে মোস্লেম পতীক উড়াইবাঁর ইচ্ছ। 
পোষ” করিতেছিলেন - তীহাঁর সে বাসন1 প্রবল হওয়ায় 

একদিন তিনি তাহার শ্াতাকে বলিলেন,_- 

“আমি একবার হিন্দুস্থান অভিঘাঁন করিব * 

মোলতান গিয়াসউদ্দীন ভ্রাতার উচ্চাশায় আনন্দিত 



৮ খাজ। মঈনদ্দীন চিশ্তীর ভীবনী 

হইয়া বিশ হাজার সৈন্য-সম্ভারে তীহাকে হিন্দৃস্থান বিজষে 

প্রেরণ করিলেন । 
গ্রসিদ্ধ “তারিখ ফেরেস্তা” প্রথম খণ্ডের সাতাশি পুষ্ঠাঘ 

বণিত হুইযাছে। সোলতান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী 
৫৮৭ হিজরীতে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেন। তিনি দিল্লী হইতে 
৪০ ক্রোশ দুরবর্তী এবং আজজীর হইতে সাত ক্রোশ অন্তরে 
নারায়ণ নামক স্থানে শিবির সন্পিবে শিত করিঘেন | 

রাজা পৃথ্থিরায় তীহার এই অভিযান সংবাদ জ্ঞাত হইয়া 
ছুই লক্ষ তিন হাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া নারায়ণী যুদ্ধখ্চেত্রে 
উপস্থিত হইলেন 

অচিরে উভয়পক্ষ হইতে তুমুল বুদ্ধ আরম্ত হইল সৈগ্য 
বৃন্দের বীরদর্পে নারার়ণী ঘন খন কম্পিত হইতে লাগিল । 
অস্ত্রের ঝন্ বান ও বীরবৃন্দেব ছুহুষ্কার ধ্বনিতে আকাশ বাতাপ 

মুখরিত হইল। হিন্দুসৈম্ত অগ্রণণীয প্রায়, মুসলমানযোদ্ধাগণ 
তাহাদের যত নিধন সাধন করিতে লাগিল ততই যেন তাহার! 
পুষ্ট হইয় উঠিতেছিল বীরকুলশরেক্ঠ সাহাবুদ্দীন নিজের 
সৈশ্চদল পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুসৈন্যের মধ্যস্থধে যথায় পৃথি,- 
রায়ের ভাতা খাঁড়ারায় অবস্থান করিতেছিল, তিনি বীরদর্পে 
অশ্ব ছুটাইয়] তথায প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় যাইয়া তিনি 
ক্রুদ্ধ বিক্রমে খাঁড়ারায়ের উপর বর্মা নিক্ষেপ করিলেন । 

ভীষণ বর্ষা চক্ষের নিমিষে খাভারায়ের দস্তপাতি চুর্ণ করিয়। 
দিল। মুহূর্দে হিন্দসৈন্যগণ হায় হায় করিয়া! চতুদ্দিক হইতে 



খাজা সাহেবের অভিশাপ ৬৭ 
পিসি পাস 

বীরবর ঘোরীকে আক্রমণ করিল আহত খাঁড়ারায়ও ক্ষুধিত 
ব্যান্ত্রের গ্যাষ উত্তেজিত হইয়া সোলতানকে বর্ধীথাত করিল ! 
সোলতান যদিও সে আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিলেন কিন্তু চতুরদিকশ্হ 
শক্রসৈশ্বব্ন্দের আক্রমণে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল ও 
একটী ভীয়ণ বর্ষা কোথা হইতে আসিয। তাহার দফ্ষিণ বাছ 
মূলে বিদ্ধ হইল তিনি সে আঘাতে হতচৈতদ্য হইযা. 
পড়িলেন শিক্ষিত অশ্ব গ্রভুর বিপদ বুঝিতে পাঁবিপ গে 
প্রচণ্ড পদাঘাতে মুহূর্তে বু শক্রুসৈগ্থ গিধন করিয়। পলায়ণের 
পথ পরিক্ষার করিয়া লইল এবং প্রঙূব আহত দেহ পৃষ্ঠে লইয়া, 
বেগে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল সৌলতানের অবর্তমানেও 
মুসলমান সৈন্যের একটী প্রাণীও সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিল না 
সমস্ত দিন ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল সন্ধ্যা সমাগমে 
বিশ্রাম লাভ হেতু বণভেবী বাজিলে তাহার! প্রত্যাগমন, 
করিল যখন সোলতানের অশ্ব রণভূমি ত্যাগ করে তখন 
কয়েকজন মোস্লেম দৈন্য তাহার পশ্চাদ্ধীবন করে তাহারা 
আহত সোল্তানকে শিবিরে আনিযাঁ তাঁহার সেবা শুশ্রাব 

করিতে থাকে সোঁলতানের আঘাত সাংঘাতিক ও হিন্দু 

সৈন্ভের সংখ্যাধিক্য দেখিযা৷ মুসলমান সৈগ্যগণ পুনরাধ যুদ্ধে 
গ্রত্ত হইতে সাহস করিল না তাহার' তাবু তুলিয়া সেই 

রাত্রেই সোলতাঁনকে লইথ! স্বদেশ গুত্যাবর্তন করিল । নারায়ণ 

যুদ্ধে হিন্দুগণই বিজয় গৌরব মগ্ডিত হইল 



আজ্কআীন্ল নিজ | 
কী পিজা 

সোলতান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী যথার্থই বীরপুরুঘ 
ছিলেন। তিনি কখন কোন যুদ্ধে পুষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই 
যদি নারায়ণী ক্ষেত্রে তিনি হতটৈতন্ক না হইতেন তাহা! হইলে 
তিনি কখনও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতেন না যখন তিনি 
টৈতত্য লাভ করিয়া দেখিলেন তাহাব সৈম্তগণ রণভুমি ত্যাগ 
করিযাছে, তখন দ্বণা ও "অপমানে তাহার মরিবার ইচ্ছ! হইল 
তিনি সৈশ্যগণকে বলিলেন,_- 

“কেন তোমরা! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিলে ন1? 
কোন মুখে তোমরা স্বদেশ যাইযা মুখ দেখাঁইবে ? কেন তোমর! 
কাপুরুষের মত পলাইয়া! আসিলে ?” 

সৈন্যগণ কোন উত্তর করিতে পাঁরিল না, লজ্জায় সকলেরই 
মুখ নত হইয৷ পড়িল যদিও তখন তিনি দেশে ফিরিষা গেলেন 
কিন্তু দারুণ অপমানে তিনি দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। 
তজ্জন্য তিনি অধিক দিন স্বদেশে তিষ্িতে পারিলেন ল1। এক 
বঙসর পরে আবার তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। গত 
বার অপেক্ষা এবার চারি গুণ অধিক সংখ্যক তাহার সৈগ্যবল, 
রসদের পরিমাণও প্রচুর দৃশ্ঠঘ্তীর তীরে তিনি শ্িবিবে 
থাকিয়া মহাবাজ পৃথিরায়কে একখানি পত্র গাঠাইলেন 
পত্রের ভাবার্থ এইরূপ ছিল৮_- 



আজমীর বিজয়। ৮৪ 

“মহাবাজ আজীর ও দিল্লী অধিপতি! আপনাকে জ্ঞাত 
করা যাইতেছে যে, আবাব আমি ভারত বিজয় হেতু 
আসিযাছি, গত যুদ্ধে দৈবশক্তি নিবন্ধন আপনি রক্ষা 
পাইয়াছেন, এইবার আব আপনার নিস্তাব লাই। আমি 
চতুগ্তণ সৈন্য লইয়া এবার আসিয়াছি যদি আপনার 
দিললী ও আজমীর সিংহাঁসন হারাইতে বাসন। না থাকে, যদি 
প্রাণের মমতা কিছুমাত্র বাখেন। তবে আফগানিস্থানের 

অধীনতা দ্বীকার করিয়া পত্র বাহকের সঙ্গে হিন্দুশ্থানের 
খাজানা আশি হাঁজার স্বরণমুদ্রা পাঠাইয়! দিবেন। ইহার 
অবাধ্য হইলে হিন্দুস্থান হিন্দুর তগ্ুবক্তে রঞ্জিত হুইবে। 
আমি বেকাবে পা দিয়া রহিলাম। ইতি। 

পু ভারত বিজয়াকাড্ষী-_ 
মোলতান মোহাম্মদ পাহাবুদ্দীন থেেরী 

গত বিজয় গৌববে স্ফীত বঞ্চ পৃথিরায় গোলতানের পত্র 
পিয়া ক্রোধে জুলিয়া উঠিলেন। তখনই তিনি সেনাপতি সংগ্রাম 
সিংহকে সৈন্য সড্জিত করিতে আদেশ দিলেন এবং তীহার 
অধীনস্থ যে সকল রাজা ছিল তাহাঁদেরও মুমলমান যুদ্ধে আহবান 
'করিলেন। সে যুদ্ধে হিন্দুপক্ষের মোট দৈশ্যসংখ্যা তিন লক্ষ 
নুইল | পৃথ্থিরাধ সেই বিরাট বাহিনী লইরা দৃশ্যঘতী তীবে 
উপস্থিত হইলেন তখন উ৬যপক্ষ হইতে যুদ্ধ আরস্ত হইল । তুমুল 
যুদ্ধ, দে যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহুলোক নিহত হইতে লাগিল । 
বেল! দ্িপ্রহরের সময় হিন্দুসৈম্তগণ র্লাম্ত হইয়া রণে ভঙ্গ 

ণ 



৯ খাজ! মঈনদ্দীন চিশ্তীর জীবনী 

দিয়া পালাইতে আরম্ত করিল। মহান্নাজ পৃথথিরাষও পলাইতে 
ছিলেন, কিন্তু খাজা সাহেবের অভিশাপ সে ত বিফগ হইবার 
নয়। কয়র গমন করিবার পর তিনি মুসলমান সৈশ্য হস্তে বন্দী 
ও নিহত হইলেন। আরও অনেক হিন্দুসৈম্য ও মেনানী বন্দী 
হইয়াছিল। তাহাদের ছাভিয়া দেওয়া! হইলে অনেকেই 
মুসলমানধন্দ গ্রহণ করিয়া মুললমানের সহচর্ষ্যে রহি্গ। 

“ইয়াদগার দিলির মধ্যে লিখিত আছে, মহারাজ পৃথিরায় 
৪৯ উনপঞ্চাশ বসর রাজত্ব করিযাছিলেন 

যাহ! হউক সোলতান সাহাবুদ্দীন ঘোরী দিলী জয় করিয়] 
আজ্মীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় যাইয়। প্রথমেই 
তাপসশ্রেষ্ঠ খাজা সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিলেন খাজা 
সাহেবের মনস্কামনা পূর্ণ হইল --ভারতে মুপলমান সআাটের আর্দ- 
চন্্রবিখচিত গৌরব পতাকা পত পত শবে উত্তভীয়মান হইতে 
লাগিল। সাহাবুদ্দীন ঘোরী অল্পদিন ভারতে থাকিয়া ভারতের 
শীসনভার কুতবদ্দীন আঁবেকের উপর নেস্ত করিয়া স্বদেশ গ্রত্যা- 
বর্ন করিলেন | এই যুদ্ধের পরে খাঁজ সাহের কয়েকবার 
দিল্লীতে গন করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে মুরিদ করিয়াছিলেন । 

দিল্লী ও আজ্মীরে মুসলমান ব্ঁজ্য স্থাপন হইল | হিন্দু, 
শের আর কোন উৎ্গীড়ন-উৎপাঁত রহিল না । খাঁজ] সাহে- 
বের শিল্পামগুলী নির্ভয় অন্তরে পথে ঘাটে ইসলামের মহত্ব ঘোঁষণ! 
করিতে লাগিলেন খাজ! সাহেবের কেরামতের কথা আরও. 
সুদুরে বিঘোষিত হইতে লাগিল হিন্দু-মুদলমান পকলেই খাঁজ 



আজ সীর বিনয় ৯১ 

সাহেবের নিকট নত শির সকলেরই হুদঘ ভক্তি পূর্ণ ক্রমে 
আজমীর আর আঁজজীর রহিল না; আজমীর শরিফে 
পরিণত হইল। 

খাজা সাহেব স্বীয় খানকাষ বসিয়া অবিরত আল্লাহ 
তালার এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাঁকিতেন। কিষম্তী যখন 
কোন লোক তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন 
খাজা সাহেব তীহাকে মধুর সম্ভাষণে অপ্যায়িত করিতেন এবং 
তাহার যাহা বক্তব্য তাহা অনুগ্রহ ভরে শুনিতেন ও তাহার 
সছূতুর প্রদান করিতেন। জটিল অধ্যাত্িক প্রশ্নের তিনি এমন 
প্ুন্দর ও সঙ্গত উত্তর প্রদান করিতেন যাহা শুনিয়া! লোকের। 
মনের বহুদিনের সঞ্চিত ভ্রম অন্ধাকার মুহূর্তে দূর হইযা যাইত। 
যিনি খাজা সাহেবেব সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতেন তিনি 
জীবনে কখনও আর খাজা সাহেবকে ভুলিতে পরিতেন না 
খাজা সাহেবের খানকায় প্রত্যহই বু দুর দূর হইতে বহু লোকের 
সমাগম হইত । খাজা সাহেব সকলকেই সমঢক্ষে দেখিতেন। 

সকলকেই ইস্লামধর্দোর মধুর উপদেশদানে পরিতুষ্ট করিতেন। 
তাহার উপদেশামৃত পাঁনে গোক সকল এমনি ধর্মতাবে 

বিভোর হইয়। পড়িত যে, অনেকেই জীবনের সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া 
খাজ। সাহেবের পদে দেহ-মন ঢালিয়া দিত। হিন্দুগণ হট মনে 

মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত হইত । খাজা সাহেবের যে সকল কেরামত 

দেখিয়া লোক সকল বিমুগ্ধ হইত ও ইমান আনিত অতঃপ্র 

আমরা তাঁহীরই উল্লেখ করিব । 



ভ্রন্মোকিস্ণ সসন্বিচ্জ্ছে 
হধাজা সাহেবেন্দ ্নাস্জ্ড | 

একদী খাজা সাহেব কোন একটা বনপ্রীস্ত দ্যা কৌগায় 
গমন কখিতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে 

পাইলেন, বনের এক ধাবে ধু ধু করিয়া আগুন জুলিতেছে তিনি 
কৌতুহল নিবারণার্থে তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন 
অনেকগুলি গোক সেখানে বঙ্িয়া রহিয়াছে । খাঁজ সাহেব 

তাঁহাদ্দের বলিলেন, 

“তোমরা এখানে অগ্নি স্বাপিয়। কি করিতেছ |” 

তাহার বলিল১-- 

শ্আমরা পুজা করিতেছি 1৮ 

খাঁজা সাহেব পুনরুপি বলিলেন, 
“ফি জন্থ, কিসের পুজা করিতেছ ?” 
তাহারা বলিল, 

“অগ্গি আমাদের দেবতা, পরকালে নরকঅলল হইতে আব্যহতি 
থাইবাধ আশা, আমরা পেই অগ্নি দেব্তায় পুজাই করিতেছি ৮ 

খাজ। সাহেব । অগ্নি কাহার দেবতা হইতে পারে না। 
কারণ উহার নিজের কিছুই ণক্তি নাই। তাহার পুজা করা 



খাঁজ! সাহেবের কেরামত। মত 

নিতান্ত অন্যায়, মহাগাপের কার্য্য। উহাতে সর্ব-স্জ্ন-কর্তা 
আল্লাহতালার অবমানন। কর! হয় 

তাহারা বলিল, 
“আগনাকে দেখিতেছি মুসলমানধর্েবি একজন ফকির 

আপনি ত আপনার আল্লার বিস্তর আরাধনা করিষা৷ থাকেন। 
এখন আপনি যদি এ জলন্ত আগুনের মধ্যে হাত দিয়! অন্গত 
থাকিতে পাবেন, তাহা হইলে আমবা বুঝিতে পারি যে, আপনি 
নরকেব অনল হইতে রক্ষ/। পাইবেন এবং আমবাও তাহা 
হইলে আনন্দিত মনে আপনার ধর্থা গ্রহণ কবিতে পারি » 
_. খাজা সাহেব তাহাদের কথা শুশিয়। হাসিতে হাসিতে 
বভিবেন,- 

“তোমরা কি বলিতেছ? আঁগুনেব সাধ্য কি ঘে আমার 
হাত পোড়াইতে গারে। আল্লাব হুকুমে এঁ আগুনে আমার 
একটী জুত। পোড়াইতেও সক্ষম হুইবে শ1 1৮ 

এই বলিষা তিনি পদ হইতে একটী পাছুক1 উন্মোচন 
করিয়! দেই প্রজ্ছবলিত অনল কুণ্ডে ফেলির! দিলেন। খোদা 
তালার অনন্ত মহিম। ! তৎু্ষণাৎ সমন্ত আগুন নিভিয়া গেল! 
যে স্থানে আগুন জুলিতেছিল্লা, তাহাও আ্বাঁভাবিক শীতল 

হইল খাঁজা সাহেবের এই অগামান্য কেরামত দর্শনে অনল 
পুজকগণ সেই মুহুর্তে অগ্নিপুজা ত্যাগ করিয়া ভক্তিময় প্রাণে 

মুমলমানধর্ম্ে দীক্ষিত ভইল। তাহারা চিরকাল মধ্যে জনে জনে 
তাপন শ্রেণী ভূৃক্ত হইয়াছিল 



৯৪ খাজা মইঈনদ্দীন চিশ্তীর জীবনী 
পাপা 

আর এক দিবস খাজা সাহেব তাহার খাদেশ শেখ আলিকে 

সঙ্গে লইয়া! কোথায় যাঁইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ এক 

ব্যক্তি আদিয়া শেখ আলিকে ধাক্কা দিয়া ক্রোধ গুকাশক 

অনেক কথা বলিতে লাঁগিল। খাঁজ। সাহেব আঁগন্তুকের 
এই অভদ্র ব্যবহীরে যাঁর-পর-নণই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 

“কেন তুমি আমার এই খাদেমের প্রতি দুর্ণবহার করিতেছ ?” 
আগন্তক বলিল, 

“এ লোক আমার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে, সে 

টাকা আমি কিছুতেই আদায় কবিতে পারিতেছি না। আজ 
আমি টাকা ন1 পাইলে উহাকে ছাড়িয়। দিব না % 

ইহ! শুনিয়। খাজা সাহেব স্বীয় চাদরখানি মাটিতে রাখিযা 
বলিলেন, 

“এ চাদরের ভিতর হইতে তোমার প্রাপ্য টাক গ্রহণ কর। 
সাবধান তাহার বেশী লইও মা ।৮ 

সেই অর্থ লোলুপ আগন্তক বিস্ময়ের সহিত চাঁদরের ভিতর 
হাত দিয়! দেখিল বিস্তর অর্থ তাহার মধ্যে স্রপিকৃতভাবে সজ্জিত 

রহিয়াছে । সে কোনক্রমে লোড সম্বরণ করিতে পারিল মা। 
প্রাপ্যের বহুগুণ বেশী অর্থে হস্তক্ষেপ ফরিণ আর সে যাইথে 
কোথায়? তাহার সমুদয় হস্তখানি মুহূর্তে অবস হইয়া গেল 
এবং চাদরের ভিতর হইতে কোন প্রকারে হাত বাহির করিতে 
পারি না। তখন সেই অর্থ গুঙ্জ চীৎকার করিয়া কাদিতে 
লাঁগিল। দয়ার অবভার খাঁজ সাহেব ভাহার অবস্থা দেখিয়া 

অসিত ৬ 



খালা! সাহেবের কেরাঁমত। ৯৫ 

বিচলিত হইল আবার তাহার হাত পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া 

দিলেন। 

এক সময় খাজা সাহেব আজমীর হইতে দিলী যাইতে 
ছিলেন; বনের ভিতর হইতে কতকগুলি দস্থ্য বাহির হইয়! 
পহসা তাহাকে আক্রমণ করিল», এমন কি খাজ|! সাহেবের 

মস্তকে লাঠির আঘাত করিয়া বসে এমন সময় খাজা সাহেব 

তীত্র দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের পানে চাহিলেন। তাহারা সেই 
ভাঁলাম্যী চাহনির দিপ্ত তেজ সহ করিতে পারি না। সকলে 

ভয়ে অস্থির হুইযা থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল তাহাদের 
হাতের অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে পড়িয়া গেল ভীষণ ব্যাপ্বেব মুখে 

নিপতিত হইলেও বোধ হয় লোকে এত ভীত হয় না, তাহারা 
এই প্রকার হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটু প্রকৃতস্থ 
হইয়া খাঁজ সাহেবের পদপ্রান্তে লুষ্টিত হইয়া প্রাণভিক্ষা 
করিতে লাগিল । দরার্ হৃদয় খাজা সাহেব, তাহাদের ক্ষমা 

করিলেন তাহাঝ| তাহার নিকট মুসলমানধর্ো দীক্ষিত 

হইল। 
পিপি 

একদা! খাঁজা সাহেব আন! সাগরের পার্খস্থ পর্বতে ভ্রমণ 

করিতেছিলেন। দেই পর্ববতে রাখালের! গরু চরাইত। খাজ। 
সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন,”--একটা রাখাল 
'্কটী ছোট গো-বতস্তকে বিস্তর প্রহার করিতে করিতে 



৯৬ খাঁজা মঈনদীন চিশ্তীর জীব শী 
সপ ৯ পপ শু পিসী পিসি পাশা 

তাড়াইয়া আনিতেছে করুদা্ৰ খাজা | সাহেবের চক্ষে তাহা 

সহ্থ হইল না । তিনি তখনই রাখালকে ডাঁকিধা। বলিফেন,- 

“হে গোপাল! তুমি এ গো-বৎস্টাকে অমন পির্দখভাকে 
গ্রহার করিতেছ কেন? এরাপ করিলে ইহার দুগ্ধ যে রুদ্ধ 

হইয়া যাইবে ” 

রাখাল বিস্মিত ভাবে বলিল, 

“মহাশয ! আগনি কি বলিতেছেন? উহ! যে বাছুর, 

মাত্র এক বগুসর উহার বয়স ? উহার দুগ্ধ কোথা থে রদ্ধ হইয়া 

যাইবে ?? 
খাজা সাহেব। উহারই ছুগ্ধ হইবে তুমি আমাগ পানের 

জন্থা, একটু দোহন করিয়া দাও । 
রাখাল অবাক হইয়া গেল। সে তবুও ঘলিল,-- 
“আপমি ফি আমায় সঙ্গে তামাসা করিতেছেন? এ 

বাছুর গরুর কি কখন দুগ্ধ হওয়া সস্তব যে আমি দৌহন করিব ? 
খাজা সাহেব । খুব সম্ভব; তুমি দোহন করিয়া দেখ, 

খোদার কুদরতে উহার বিস্তুর ছুগ্ধ হইবে পরে বাছুরটীকে 
বলিলেন, 

এগ বস্তা! আমার পানের জন্য হুপ্ধ দাও 

বাছুর মাথ। দীচু করিল। তাহার ছঞ্ধ হইবে এরূপ আশা 

রাখালের মনে আদৌ স্থান পাইগ লা। কেবল খাজা মাহেবের। 
কথায় সে গাত্র লইয়| দ্োহন করিতে গেলে । কি আশ্চর্য ! যেরূপ 
ছু্ষব্তী গাভী ছুগ্ধদান করে এ বাছুরও নোইরূপ হুঞ্ধ গুদান 



খাঁজ! সাহেবের কেরামত ৯৭ 
২৯২ িাপাপসিসিপপিা 

করিতে লাগিল সে এত দুগ্ধ প্রদান করিল যে, চল্লিশটা লোকে 
আকণ্ঠ পাঁন করিযাঁও তাঁহা নিঃশেষ করিতে সক্ষম হুইবে ন11 

খাজা সাহেবের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়। সেই রাখাল 
তখনই তাহার নিকট ইমান আনিল 

খাজা সাহেবের কেরামতের কথ! যখন দ্দিকে দিকে ছড়াইয়া' 

পড়িল, তখন দলে দলে লোৌক আসিয়া ভীহার কাছে মুরিদ ও. 

মুসলমান হইতে লাগিল এবং তাহাদের অনেকেই খাজা সাহেবের 

পদসেব|। করিয়া ধন্ত হইতে খাজা সাহেবের নিকট থাকতে 

লাগিল তদ্যতীত বহু অতিথি ও দীন-দুঃখী লোক খাজা 

সাহেবের বাবুচি খানায় খাইয়! গ্রতিপালিত হইত বাঁবুচি এই 
অতিরিক্ত খরচের কথ! খাজা সাহেবকে জাঁনাইলে, খাজ 

সাহেব বলিলেন, 

“্সাবধ ন 1 আমার মৌসাফেরখানী হইতে যেন কোন 
লোক অভুক্ত অবস্থা ফিরিযা না যায। তোমার যত অর্থের 
আবশ্বাক এইস্থান হইতে লইও 1» 

এই বলিয়| তিনি তীহার জাঁয় নামাজের এক কোন তুলিয়া 
দেখাইলেন বস্তুতঃ বাঁবুচির য্ত অর্থের আঁবশ্তাক হইত, সে 

সমস্ত অর্থ তথায় পাইত 

যখন আজতীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ধর্ধো দীশিত 

হইযাছিল যখন তাহারা মুপলমানধর্মের রীতিনীতি পূর্ণ 



৮ খাঁজা মঈনদ্রীন চিশ তীর জীবনী । 

মাত্রায় প্রতিপালন করিতে লাঁগিল। রোজা, নামাজ, হজ ও 

জাকাত সকল পুণ্যানুষ্ঠান গুলির কোনটাও ত্যাগ করিত না, 
সেই সময় আজ.মীরবাসীগণ হজব্রত পালনের জন্য পৰিষ্র ভূমি 

মকাধামে যাইতে লাগিলেন | একদা হজের সময় বু আজমীর 

বাসি হজ যাঁত্র! করিলেন । তাঁহাদের সঙ্গে খাজা সাহেব ছিলেন 

আ। গথে কোনও স্থানে তীহাঁর সহিত কাহারও সাক্ষাৎ 

হুইল না। কিন্তু তীহারা মন্ধায় পৌছিযা যখন পবিত্র কাব 

শরিফ তওয়াফ করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন খাজা! সাহেব 

শফুলপ ব্বনে তওয়াফ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি 
কেমন করিযা আসিলেন। অতঃপর তীহার। হজ করিয়! 

আজ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া! দেখিলেন, খাঁজ! সাহেব হোজ.রার 
মধ্যে থাকিয়া! আল্লাহ তালার এবাদত করিতেছেন জাঁম্চর্যয 
এই তিনি কেমন করিয়া হজে গমন করিলেন এবং কি করিয়!ই 
বা তথা হইতে ফিরিলেন 

একদিন হজরত খাজা কুতবদ্দীন বখ.তিয়ার কাঁকী (রঃ) 
দিল্লীর পরাক্রান্ত আট সামন্থদ্দীন আলতামাসের সঙ্গে সখ্যতা! 
'ভাঁবে হাত ধরাধরি করিয়া দ্াড়াইয়াছিলেন। এমন সময় এক 
গর্ভবতী নারী কোথা হইতে আসিয়। সম্াটকে যথবিহিত 
অভিবাদন করিঘ! বলিল৮-- 

“জাহাপানা ! বাদীর একটা আজ্জাঁ আছে। মেহেরবানী 
পূর্বক শুনিতে মজ্জঁ করিবেন ৮» 



খাঁজ! সাহেবের কেরামত | নন 

বাদসা নামার অভয় প্রদান করিলে সেই রমণী বলিল, 
গ্ছিজর ! আমি জ্ঞানহীনা রমণী, এক মহা গুণবান 

পুরুষ আমাকে অমুতের লোভ দেখাইয আমার হৃদয়ে গরল 
ঢালিয়! দিয়াছে । আমি এফণে তীহাঁকে পতিৰপে পাঁইতে 
চাই নচেৎ আমার ইজ্জত রক্ষা ও ভরণ পোধণের উপায় 
নাই। তাহার ওবসজাঁত শিশু আমার উদরে বহ্াছে 1” 

সরলা রমণীকে ছলনা মুগ্ধ করিয়। কোন দু লোক বোধ 
হয আত্মা গোপন করিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়। সোলতাঁন 

সামনুদ্দীন আলতামাদ বলিলেন, 
“বল নারী . কে তোমার প্রতি এরূপ অন্যায় করিয়াছে * 
রমণী নির্ভীক হৃদয়ে বলিল,_ 
“িজুর| আপনি ধাহার হস্ত এখনও প্রীতি ভরে ধারণ 

করিয়া দাড়াইয়া আছেন তিনিই আঁমার এ অবস্থা করিয়াছেন ৮ 
লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোপে সহসা! খাজা! কুতবদদীন বখ.তিয়ার 

কাকী (রঃ) র মুখমণ্ডল মলিন ও মস্তক নত হইয়া! পডিল। 

এই অযথা অপবাদ কিরূপে খণ্ডন হইবে তিনি মনে মনে তাহাই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন তাহার পীর হজরত খাজা মঈন- 

দীন চিশতী (রঃ) র কথাও তিনি ভাবিতে লাগিলেন। 

সোলতান সামন্থদ্দীনও চিন্তাযুক্ত হইলেন। এত বড় তাপসের 

বিরুদ্ধে এরূপ কুৎ্দিত অভিযোগ ! একি কম কথা ! 

এমন সময় খাজ| সাহেব তথায় দেখা দিলেন । তিনি 

সন্সেহ সন্বোধনে বলিলেন,_- 



১০5 খাঁজ! মঈীনাদীন চিশতীর জীবনী । 
পিসিসিপিপিসিপপিশিাপিপাশিসিসাপিতপিপিপাসপাপিশি এ 

“বিতস্য কুভবউদ্দীন! কি জন্য আমাকে প্মারণ কগিতেছ £ 

তোমার মুখ কান্তি বাঁ কি কারণে এত মগিন হুইপ পড়িযাঁছে ? 
খাজা কুতঝদীন বখতিয়ার ফাঞধী (রঃ) লজ্জায় সে প্র্জের 

কোন উত্তর প্রদ্ধান করিতে পারিলেন না, শীবাধে অধৌবদন 
হুইয1 দীড়াইয়া রহিলেন | তীহার ছুইচন্ষ্ হইতে আবি 

ধারে ছঃখাশ্র ঝরিতে লাগিল খাজা! সাহেবের নিকট কিছুই 

অভ্ধাত নাই। ভিনি প্রিধ শিযোর আবশ্থা দেখিয়া অমপ্তই 

বুঝিযা লইলেন এবং গেই অভিযোগকাবিণী রমণীর উদ্দয়ের 
দিকে ছুটি সংযোজিত করিয়| বলিলেন; 

“হে গর্ভস্থ শিশু | তুগি সাক্ষ্য গ্রাদান কর, তোমার 
মাতার অভিযোগ্ব কতদুব সত্য |” 

খোদাতালার অপুর্বব মহিমা! অফ্টম মাসের গর্ভস্থ শিশু, 
কথা কহিধার কমতা প্রাপ্ত হইল মাতৃউদারে থাকিয়া 
শিশু বলিল, 

“হে তাপস প্রাবর1 আমার মাতৃবাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা! 
অন্য এক পুরুষের অবৈধ মিলনে আমার জব্যা। খীহার গ্রুতি 
দোষারোপ কর! হইয়াছে তিনি অতি পবিত্রতা 1 

অভিযোগ কারিণী রমণী সত্যই কুপট। ছিল। মে অনেক দিন 
হুইতে ব্যাভিটার করিযা আসিতেছে এখন গে মনে কিয়া ছিল, 

খাজা কুতবদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) রর উপর দৌধারোগ 
করিষা সাহীকে কোনট্ীপে নেকাহ করিবে এবং তাহ সিদ্ধ 
হইলে আগলিখার সহবাদে ভাহার সমস্ত পাঁপ খণ্ডন হইয়া 



খাজা সাহেবের কেরামত ১০১ 

যাইবে কিন্ত তাহার উদরস্থিত শিশুব পাক্ষ্য শুনিয়া ভয় ও 

লজ্জাষ তাহার দেহেব সমস্ত শোণিত শুকাইয়। গেল মে 
লুঠ'ইয়' পভিষ'ক্ষম* ওম্না কৰিতে লিল ॥ জস্ট স্মহদগন 
আলতামাস সে কুলটাকে সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিলেন 

খাজা সাহেব এরূপ সহজ্র সহত্র কেরামত প্রদর্শন করিয়া” 

ছেন। তীহার প্রতোক কেরামতই অলোঁকিক। কিন্ত তাহা 

'ষে ধ্রুব সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ওলী 

আওলিযাগণ এশীশক্তি লাভ করি! জগতের মধ্যে যাহ! ইচ্ছা 
তাহাই করিতে সক্ষম । এ সমস্ত কেরামত কে সন্দেহের চক্ষে 

দেখ কখন কাহ*্রও উদিত নহে" 

যাছ। হউক আমর! পুস্তকখাঁণির কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্তির 

আশঙ্কায় আর অধিক: কেরাথত লিপি বদ্ধ করিলাম না। 

সহ্বদঘ পাঠকবর্গ আমাৰ এ এটা ক্ষমা করিবেন 



সাজা লাহে সা মাক্সা সাজি | 

মময় সময খাজা সাহেবের ছুদয় খোদাপ্রেমে এতই উদ্মাত 

হুইয়। পড়িত যে, সে সময় তিনি কোন প্রকারে ধৈর্য ধারণ 
করিয়। থাকিতে পারিতেন না । তখন তিনি উচ্চপ্বরে পামায়া 

পাঠ করিতেন সামায়। খোদাওন্তালার প্রশংদা খুলক 
সঙ্গীত, তাহা আরবী ভাষায রচিত। তিনি সেই পামায় গাহিয়া 

হৃদয়ে এটুব পরিমাণে শাস্তি অনুভব করিতেন তত্তিন অস্থ্য 

কোন সময তাহাকে সামায়! পাঠ করিতে দেখা যাইত না 
সামায়া পাঠ শন্ঠান্ত সকল তরিকাতেই নিষেধ এবং তাহা, 

কখনও কোশ আওপীয়াকে পাঠ করিতে দেখা যায় লাই। 
তাহা কেবল চিশ্তীয়া তরিকার ীর, দরবেশ ওঙ্গী-আল্লাহ 
বুজর্গানগণই “জবার” হালেতে পাঠ করিতেন 

প্তয্ারীখ ফেরেশতা” নামক গ্রন্থে বর্মিত হুইয়াছে। একদা 
খাজা সাহেবের হাদয় এশীগ্রেমে উন্মত্ত হইয়] উঠায় তিনি 
চঞ্চল চকিতভাবে ইতঃস্থত ভ্রগণ করিতেছিলেন এমন, 
সময় হজরত বড়গীর সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন 

তিনি খাঁজ! সাহেবের চঞ্চলতা অবলোকন করিয়া বজিগোন--.. 
“ভ্রাতঃ মঈনদ্বীন! আজ তোমাকে এরূপ ব্যাকুলসটিত্ত 

বলিয়! বোঁধ হইতেছে কেন £ 
তাহা শুনিয়া খাজা সাহেব বলিলেন, 
“আমার ম্বতাঁৰ ত আপনার নিকট অঙ্খাত নয়--দাগায়! 



খাঁজা সাহেবের সাঁমাঁয় পাঠ । ১০৬, 

পাঠের জন্যই আমার মন আজ এবপ চঞ্চল হইয়া উঠিযাছে।» 

হজরত বড়গীর সাহেব বলিলেন,_ 

“ভাই মঈনদ্দীন ! সামায়৷ পাঠ করা ব! তাহা শ্রবণ করা এ 

দুই-ই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ। তবে তোমার কৎ। সতন্ত্র। তুমি 
সমাধা পাঠের উপযুক্ত, সেইজন্য আমি তোমাকে আদেশ 
প্রদান করিতেছি, ভুমি সানন্দচিত্তে উহা পাঠ বাঁ শ্রাবণ 
করিতে পার » 

অনন্তর খাজা সাহেব একটা পামায়ার মহফেল করিলেন ।' 
তাহাতে তিনি খোদাপ্রেমে অধীর হইয়া আরবী ভাষায় সামায়া 
পাঠ করিতে লাগিলেন এঁশীপ্রেমউম্মাদনার ব্যকুলাবেগে খাজা 
সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা! পাঠকরিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হজরত 
বড়পীর সাহেব তাহার হস্তস্থিত যগ্রিখানির এক শ্রীস্ত মাটির 
উপর রাখিয়। অপর প্রাস্ত সবলে চাপিয়া ধরিয়া ফাড়াইয়া 
ছিলেন । সামীয়া পাঠ শেষ হইলে এক বুজর্গাঁন ব্যক্তি হজরত, 
বড়গীর সাহেবকে এ ভাবে দীড়াইয়! থাঁকিবার কারণ কি. 
জিজ্ঞাস করিলেন। তছুত্তরে হজরত বড়পীর সাহেব বলিলেন, 

্ভ্রাতঃ! আমার এ ভাবে দীড়াইয়া থাকিবার কারণ এই,-_ 

মঈনদ্দীনের স্মধুর সামায়া পাঠ শ্রবণে বিরাট পৃথিবী আজ 
খোদাপ্রেমে বিভোর হইয়া আনলে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে 
ছিল আমি যদি যষ্টির সাহায্যে তাহাকে এরূপ ভাবে চাগিয়া 
ধরিয়া নী রাখিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ পৃথিবী 
উপ্টাইয়া গিয়া মহা প্রলয় উপস্থিত করিত । 



ব্বাজল স্তভন্বপগীন্দ শখ ভিজ্সান্র জালা লেঃ) ক্র 

সাকা লাভ) 

শাপাক্কিকউ জপ 

হঙ্গবত খাজা কুতবদ্দীন বখতিযার কাঁকী রেঃ) খাঁজ পাহেবের 

প্রধান খলিফা ছিলেন ইনি গীরের পবিত্র পদীষ্ক অনুষ্বরণ 

কবিয়া কৌন কোন সময় সামাধা পাঠ করিতেন তিনি উহ 

গাঠ কবিতে করিতে সময় সময় এতই বিভোর ও উদাত্ত হইয] 
পড়িতেন যে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া! একাধি- 

ক্রমে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান প্রায় থাকিতেন 

পবাওয়াদসালেকিন” গ্রচ্ছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত 
খাজা কুতবদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) একদিন আল্লাহ তালার 

গ্রণযে আত্মহারা হই! একটী সামাধা পাঠ করিয়াছিলেশ। 

সেই সামায! শ্রবণে আোতামগলী গ্রাষ সকলেই খোদাখ্রেমে 
উন্মাদ প্রায় হইঘা শেষে সংঙ্গ শুণ্য হইয়া ভূলুষ্টিত হইয় 
পড়েন । তীহাদের দে অবস্থ। লক্ষ করিয। বখতিয়ার কাকী (২) 

সাহেব ক্রোপিত হইয়া! খেখ ফরিদদ্দীন গঞ্জেসকরকে আদেশ 
দিলেন," 

“ হে ফরিদদ্দীন.তুমি এ হতটৈতগ্ত, ভূলুস্িত ব্যক্তিদিগের 
এখনই শিবশ্ছেদ কর 1” 



খাজা কুতবদদীন বখতিযাব ফাকী (2) ব সামায়া পাঠ ১০৫ 

পীর সাহেবের আদেশ শবণ কনিয়া ফরিপ্রীন আচৈভন্য 
ব্যক্তিদ্িগকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতে লাগিলেন,_- 

“হেজ্ঞান ক্চ্যুৎ ব্যক্তিগণ | তোমরা শীগ্র শীঘ্র সং্ঞান 
হুইয। উঠিষাঁ উপবেশন কর, অন্যায় আমার গীর সাহেবের 
অখদেশ গ্রতিপাঁলনে আঁমি বিরত হইব ন| % 

ফরিদদশীনের বাক্যে, ধাহার। অত্য সত্য হৃতছ্ান হইয়া 

ছিল, তাহারা কেহই উঠিলেন না আর যাহারা ভগ্। 
ভাগ করিয়। পড়িয়া ছিল তাহারা তাড়াতাড়ী উঠিয়া বসিল। 
পীর সাহেব আঁসল নকল চিনিয়া লইলেন । 

টিশ.তীয়া তরিকার পামায়! পাঠের ছুই প্রকার নিয়ম । 
প্রথম নামাজ পড়া, দ্বিতীয় নামাজের ঠিক ওবাক্তে জ্ৰানপ্রাপ্ত 
হওয়া । 

বখতিয়ার কাকী রঃ) আলায়হে সাায়া পাঠ জনিত 
মত্ত্রতায় কোন কোন সময় চারি পাঁচ দিন পর্যন্তও বিভোর 

থাঁকিতেন কিন্ত তিনি নামাঁজের প্রতি ওয়াক্তে উঠিযা ঠিক 
সঙ্ঞানে নামাজ পাঠ করিতেন কোন ওয়াক্তই তাহার 

ব্যতিক্রম ঘটিত না 
বখতিয়ারী সাহেব সামা! পাঠোন্বত্ত অবস্থায় পরম পাতা 

খোঁদাওন্দ ভালাকে বিশেষ ভক্তির সহিত দাদশবাঁর সেজ্দা 

করিয়াছিলেন। 

টে, আওলিয়া” নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, 

ন নিজামদ্দীন চিশতী (রঃ) বলিয়াছেন।- 
৮ 



১০৬ খাঁজা মইনদ্রীন চিশ তীর জীবনী 
১িসাসিসিসিিসিপিসিসাসিএসিসপিপাপাসিপিপপিপিদ 

সামায়৷ পাঁঠ বা! আবণ চাবি ভাগে বিভক্ত. যৎ,-- 
১ম1 হালাল । ২য়। মোবাহ। তয মক্রুহ। ৮? 

হারাম । 

প্রথম। যে সকল ব্যক্তি এশীগ্রেমে সদামত্ত' ধীহারা 

* সংনারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয' সাধন কার্যে ব্রতী হুইয়ীছেন, 

ধহাদের শরীরের প্রতি শিরা উপশিগা, এমন কি প্রতি লো 

কুপ হইতে খোদা তালার নাম প্রতি নিয়ত ধবনিত হয়, তাহাদের 
জন্য বাগ্ধযন্ত্রের স্থুর-লয-বিহীন জমায় পাঠ বা] শ্রাবণ করা 

হাঁলীল । 

দ্বিতীয়। যে সকল ব্যক্তি দুনিয়ার আমোদ গ্রমোদে কখন 

লিপ্ত হয়েন না, পাথিব কোনই স্তখ ফীহাদের হৃদয় আবর্ষণ 
করিতে পারে 'না। তাহাদের জন্য সাশীয়া মৌবাহ। 

তৃতীয় । যেব্যক্তি সামাঁয়া পাঠ বা শ্রাবণ করিয়া কোন 
কোন সময় আল্লাহের প্রেমে মত্ত হুইয়। পড়েন তাহার অন্য, 

আঁগীয়া মকরুহ 
চতুর্থ । যাহারা কেবল খোশ-খেয়ালের বশবর্তী হইয়! 

সামায়া পাঠ বা শ্রধণ করে, যাহার পাক নাঁপাক অবস্থা ভেদ 
জবান করে না আল্লাহু তালাকে বিস্মরণ হইয়। কে তান, 

লয় ও সুরের দিকেই লক্ষ্য করে, তাহাদের জন্য সামায়! হারাম ॥ 

ইহা কেতাবে স্পট বপ্পিত হইয়াছে 
একদিন শেখ আলী সনগ্জরী, হজরত বখতিয়ার কাকী রৈঃ) 

প্র খানকায় এক সামীয়৷ মজলিস আরাস্তী কবেন। সে সভায় 



খান! কুতবদদীন বখতীয়ার ফাঁকী (ঃ) র সামা পাঠ। ১৯৭ 

কেবল চিশ-তিয়া তরিকারই আঁগলিয়াগণ উপস্থিত ছিলেন! 
তাহ] ব্যতিত অন্য তরিকার কোন ব্যঞ্জি সে সভায় ছিলেন নাঁ। 

এবং তাহাদের প্রবেশ অধিকার দ্রেওয় হয লাই। আহাম্মদ 

জামী ছিলেন সাঁগাঁয়া ঠক তিনি খোদীপ্রেমিক কামেল 
ব্যক্তি। যখন তিনি খোঁদাভাবে বিভোঁর হুইযা নিম্মলিখিত 
বয়েতটা আবৃস্তি করিলেন, 

ক্যশ্তভ গাতন শও্কলে তল ীম্মল্ল্! ! 
হান জলসা আজ গ্পসিনে জান্ন দি জাজ 1! 
তখন খাঁজ বখ.তিযাঁর কাকী (রঃ) র আত্মা খোদ! তাঁলার 

দিদার লাভীশ1ঘ আরলে আজিম পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিল । 
সামাঁধার প্রথম মেছ'রা শ্রবণ করিয়াই খাঁজ! সাহেব খোঁদা- 

প্রেমে এতদুব উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি আত্মজ্জান 
তিরোহিত হইয়া ভূতলে লুষ্টিত হইয়া গড়িলেন। যখন দ্বিতীয় 
মেরা আবস্ত হইল, তখন তিনি তাহার স্থধাময় স্বরে কি এক 
প্রকার হইযা গেলেন। তীহাব প্রতি শিরা-উপশিরা হুইতে 

আল্লাহ-_আল্লাহ.,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আল্লাহু আকবর” ধবনিত 
হইতে লাগিল যেমন লোঁক নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়। তক্প 

প্রকারে তিনি একবার উঠেন আবার পরক্ষণেই পুরেবর গ্যায় 
ভূলু্িত হইয়! পড়েন। এইরূপ কখন সঙ্জান, কখন অজ্ঞান এবং 
অনাহাঁর-অনিদ্রায় চারি দিবস অতীত হইয়া গেল। এই দী্ 

অনাহার-অনিদ্রা জম্তি কষ্টে তিনি জীর্ণশীর্ণ-মৃতত্রীয় হইয়া 

পড়িলেন তব্র্শনে তীহীর জনৈক শিষ্য তীহার গীড়া হইয়াছে 



১০৮ খাজা মঈনদ্দীন চিশততীর জীবনী 

মনে করিযা! চিকিৎদার্থে খাজা বখ্তিযার সাহেবের প্রাত্নাব গইযা 
এক ত'ভিজ্ঞ হাকিমের নিকট গমন করিকেনে হাকিম স্*হের 

তাহা ভালবপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 

“আপনার গীর সাহেবের শরীরে অন্য কোন" ব্যাধি নাই। 

তবে তিনি গ্রেমের গীড়ায় কাতর যাহা হউক উক্ত গীড়া 

আরোগ্যের আমি একটা সহজ ব্যবস্থা বলিয়| দিতেছি ; আপনি 

তাহাই করিবেন এখনই আপনি গিয়। সামায়া পাঠককে 

সমায়ার দ্বিতীয় মেছব। বন্ধ করিষা প্রথম মেছর' পাঁঠ করিতে 

বলুন। তাহা হইলেই তাহার প্রেমাগ্মি মন্দিভূত হইয। যাইবে 
তিনি সাঁবেক অবস্থা গ্াণ্ত হইখেশ ৮ 

শিষ্য হাকিমের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উপরোক্ত 
ব্যবস্থা করিলেন সেই ব্যবস্থায় খাঁজা বখতিয়ার আঁহেব 

ুর্ববাবস্থ প্রাপ্ত হইলেন 
পাঠক! এই ঘটনার দ্বারা বেশ স্প্টভাবে বুঝিতে 

পারিতেছেন, কেমন ভক্তিপুর্ণ মনে, কিকপ প্রেমপূর্ণ হাদয়ে 
তাহারা সামায়। পাঠ বা শ্রাবণ করিতেন কিন্তু হায| আজ 
সামায়ার কি ছুরবস্থা | কি ঘোর পরিতাপের কথা আজ 
পাক পাপাক দেখা দেখি নাই, সময আসময বিঢার*বিবেচমা 
নাই, স্থান অস্থান বাছাবাছি নাই, পথে ঘাটে লোকে আমাযা 
পাঠ করিতেছে কোন কোন লোকে পামারার সহিত হার. 
মোনিয়ম, বেহালা, তবলা প্রভৃতি বাগ্ধ-যন্ত্রের সাহায্য লইতেছে 
কোন কোন সরাদ্রোহী লোকে উহাকে দৌরস্ত বলিয়া ফড়ুয়া 



খাজা ফুতবদ্দীন বখ তীমার ফাঁকী (ঘঃ) র সামাঁয়া পাঠি। ১০৯ 

দিতেও কুঠিত হয না । আমি জিজ্ঞাগা করি হে ফতুয়া দাতা ! 
আঁগনি কোন হাদিস দলিলানুযায়ী প্রকার ফতুযা দিয়া 

থাকেন? আপনি কি জীনেন না, হজরত, রস্থুলে করিম (সঃ) 

ফরমাইয়াছেন,_- 

পআমার বা আমার তাবে তাঁবাইন ব্যতীত যাহার। নৃতন 
কোন হাদিস প্রকাশ করিবে তাহারা শঃতানের শ্যা ৮” 

অধুন। এ দেশে এক শ্রেণীর ফকিরের আবির্ভাব হইয়াছে, 
যাহারা ছুই এক খানি বাঙ্গলা পাখি পড়িতে ও যাহ তাহা 
করিয়া এক আধ খানা পত্র লিখিতে শিখিয়। বিগ্ভারূপ স্মদ্দরী 
গলনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়াছে । রোজা নামাজের সঙ্গে 

যাহাদের মোটেই সম্বন্ধ নাই। যাহারা গীত-বাগ্চ করিয়] 
চিশ্তীয়৷ খান্দানের মুবিদ বলিয়া দাবী করে। তাহাঁদের 
জিও্ঞাসা 'করি। তোমর1 এই খাজ! সাহেবের জীবনী খানি পাঠ 
করিয়া বুকে হাত দিয়! বল, তোমাৰ খাজ। সাহেবের তরিকাঁয় 
ফি এ সমস্ত করা জায়েজ আছে? ছিঃ ছিঃ কি দ্বৃণিত, কি 

জঘন্য কার্য, যাহা! প্রকাশ করিতে লজ্জায় আমার শ্বাস রুদ্ধ 

ভূইয়া আসে, লেখনি কলঙ্কিত হইয়া পড়ে-স্ত্রী পুরুষে এক 
সভায় গাঁন বাধ করা, পরস্পর পরস্পরকে কামাঁতুর হইয়া 
জড়াইয়া ধরা এ সব কি? কোন কেতাবের নিয়মানুসারে 

ইহা তোমরা জঙ্গত বিবেচনা করিযাঁছ। হায় রে ভণ্ডের দল ! 
তোমবা কি জান না, এ সমস্ত একবারেই গহিত কার্য ) এ জন্য 
খোদা তালার কাছে জবাব দেহি করিতে সক্ষম হইবে নাঁ_ 



১১০ খাজা মঈনাদীন চি তীর জীবনী 

দৌজখের আগুনে দিবারাত্র পুড়িয়। মরিবে আমি আমার সবার 

পরিগোধক জাতৃবর্গকে জালাইতেছি ভাইগৎ ! আপনারা 

সাবধান! আপনারা এসমস্ত ভণ্ড সমাজজ্রোহী, ফকিরদিগের 

ছলনাঁয় ভুলিবেন নী উহাদের সংশ্রাবে কখনও বাইবেন না| 

উহীরা সমাজের আবর্জনা; সযতানের সহচররূপে লোকের 

ইমান নট করিতেছে আপনারা বিষধর পর্প বিবেচন। ক রিয়া 
সর্ববদা উহ্ার্দের ত্যাগ করিয়া চলিবেন। 



চক্জুজিস্প স্পন্বিচ্ছ্ছেদ £ 
মাজা সাহ্যেিন্র 2খল।কফভি শোও । 

খাজা সাহেব হিন্দুগগণের বন্ছ বাঁধা-বিশ্ন তুচ্ছ করিয়। ভাবতে 
ইস্লাম গ্রচাব করিতে লাগিলেন ভীহার প্রচার গুণে 

হিন্দুস্থানের প্রায় সর্বত্রে ইস্লামের উচ্্বম আলোক ছড়াইয়া 
পড়িল। সর্বত্রই বিমল শীস্তি বিরাজ কবিতে লাগিল! 
এমন সময় তাহার পীর হজরত ওস্মাঁন হাঁরুনী (রঃ) তাহাকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন খাজা সাহেব স্বীয় পীর সাহেবের আহ্বান 
শ্রীবণ করিয়া কাঁল বিলম্ব করিলেন ন11 তিনি তৎক্ষণাৎ পীরের 

সাক্ষাৎ লাভের জন্য যাত্রা করিলেন । তিনি খোরাসান 

সীমান্তে যাইয়া পীরের দর্শন পাইলেন বহুদিন পরে গুরু 

শিষ্কে সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ 
অনুভব করিলেন । হজরৎ ওদ্মান হাঁরুনী (রঃ) তীহাঁর 

প্রিয় শিষ্য খাজা পাহেবকে পার্থে বষাইয়া ত্ুমধুব স্বরে 
বলিলেন, 

ব্বুস্থ | আমি হেজারত করিতে বাঁদন! করিয়াছি ঃ 

'আমি ষত শীঘ্র পাঁরি মক! শরিফ গগন করিব। আঁর আমার 

প্রত্যাবর্তন করিবার বাঁপনা। নাই। আমার পীর হজরত হাজী 

শরিফ জেন্দানী (রঃ) তাহার অন্তিম সময়ে আমাকে কতকগুলি 



১১২ খাজা মঈনদ্দীন চিশ তীর জীবনী 

জিনিষ দিয়। গিয়াছেন আমি এতদিন সে গুলি বনু যাত্বের 
সঙ্গে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আর তাহ! পারিলাঁম 

না, আমারও অন্তিম সময় নিকটবর্তী এ জন্য সে গুলি রক্ষার 
ভার আমি তোমার উপর প্রদান করিতেছি । আশা করি, 

তোমার নিকট গে গুলির অযত্ন হইবে না।» 

এই বলিয়া তিনি তাহার পীর প্রদত্ত আশা, মসাল্লা, 

খেরকা: জুতা ও পাগড়ী খাজা সাহেবকে প্রদীন করিলেন। 

খাজ| সাহেব বছ সন্মীন সহকারে পীরের দাঁন গ্রহণ করিলেন । 

ইহাই খাঁজ সাহেবের খেলাফতি প্রাপ্ত অতঃপর খাজা সাহেব 
সীরের নিকট হইতে বিদীয গ্রহণ করিযা আজ্মীর প্রত্যাবর্তন 

করিলেন 
“সওয়ানীয়ে উমরী” খ্রন্থে বর্ণিত হইযাছে। খাজী 

সাহেবের বিদাষের পর হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) পবিক্র 
ভূমি মক শরিফ গমন করেন। এবং তথায় একটা হোজর 
গৃহ লইয়া বিশ্ব পাক খোদাতালার এবাদতে নিরত থাকেন। 
এমর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই না। পৃথিবী পান্থ নিবাগ। 
এখানে কেহ সুচিরকালের জন্য থাকিতে আগে ন!। পীর 
পয়গণ্র বাদূসা-ফকির সকলকেই,৭ প্রাবাস ভবন ত্যাগ করিতে 
হয়। হজরত ওস্মান হারুনী (রঃ) ও এ স্থানে রহিলেন ম!। 
তিনি ৬০৭ ছয় শত সাত হিজরীর সওয়াল মাসের ১৪ই 
তারিখে এ নশ্বর জগতের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া! অনস্ত 
ধামে প্রস্থান করিলেন 



সাজা লাতহালেল সল্জ্£খ ক্ষাতন্তা ॥ 

৯৫০৯৬০৯ 

একটা কৃষক কয়েক বিঘ। জমি চাঁযাবাদীদী করিয়া স্ত্রী- 
পুত্র-কলত্র লইয়! কালযাপন করিত কিন্ত্র জমিদারের নজরে 
তাহা বড়ই 'বিসদৃশ বোঁধ হইল। তাই তিনি সমস্ত ভূমি বল 
পূর্বক খাঁশ করিয়া লইয়া! কৃঘককে বলিলেন,-- 

“তুমি বাদসার নিকট হইতে যতদিন পর্য্যন্ত গুকুমণণমা' 

ন। আনিতে গারিবে ততদিন জমির ত্রিসীমায় যাইও ন1।” 

কুষক নিরুপায় হইয়া খাজা সাহেবের নিকট আসিল এবং 

তাহার দুঃখের বিষয় নিবেদন করিল। খাঁজা সাহেব কৃষকের 

ফাতরতা দর্শনে হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা বোধ করিলেন। তিনি 

ক্কষককে সান্তবন। প্রদান করিয়। বলিলেন৮_- 

প্বতস্ত! তুমি জমির জন্য চিন্তা করিও না, আমি 

বাদসাকে বললিষা তোমার ভূমি নিশ্কর করিয়া দিব” 
এই বঙ্গিয়! খাঁজ সাহেব তখনই সেই কৃষককে সঙ্গে লইয় 

দিল্লী যাত্রা! করিলেন যথা সময়ে তিনি দিল্লী উপনীত 

হুইলেন। তাহার প্রধান শিষ্য হজরত কুতবাদ্দীন বখতিয়ার 

কাকী (৫) তাহার দিল্লী আগমনের কথা শ্রাবণ করিলেন! 

তিনি কিয়ন্রূর পথ অগ্র গমন করিয়া খাঁজ সাহেবকে তাহার 

আস্তানায় লইয়া! গেলেন: এবং তীহাব এরূপ হঠাৎ আগমনের 



হ্যাভ সাহহতেল সলিল 

খাজা সাহেব দ্বার পরিগ্রহণ করেন নাই। তিনি হজর্ত 

, ঈসা আলায়হেস্ সাপ্গামের মতই সন্সযাস ব্রত পালন করিয়া 
জীবন অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়! ছিলেন কিন্তু তাহার 

সে ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাই 
“আক্সির নীমা” নীমক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, 

সোঁলতান তারেকিন মৌলানা হামিদদ্রীন (রঃ) বর্ণন] করিয়া- 
ছেন। একদ| রাত্রিকালে খাঁজ! সাহেব নিদ্রা যাইতে যাইতে 

স্বপ্নে দেখিলেন, নবীকুলরবি কোরেশ বংশ গৌরব, মানব 
জাতির শিরোডভূষণ, নিখিল বিশ্বের বঙ্ষের নিধি, জগৎ পতির 

প্রিয় স্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাহার নিকট 

আসিয়া স্বর্গস্্ধা নিস্তন্দিনী স্বরে,বলিলেন, পপ্রিয় বৎস্ত আঁমার, 
আমার প্রবন্তিত ধর্োর উজ্ঞল গুদীগ | তোমার গুতিকার্ষ্যে 
আমি সবিশেষ স্থুখি সকল বিষয়েই ভুমি আমার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া চলিয়াছ ভূমি আমার দীন বসিয়া গণা। 

কিন্তু বস্ত | একটাবিষরে তোমাকে উদাসীন দেখিতেছি কেন? 
কেন তুমি আজিও আমার মে নীতির সম্মান গ্রদালি করিতেছ 
না। যাহা হউক, অতঃপর তুমি আমার স নীতি গ্রতিপাঞজন 

৯১ 
করিয়া আমার প্রবপ্তিত সকল নিয়ম অক্ষু্ন রাখিবে। তুমি 



খাঁজা সাহেবের পরিবার । ১১৭ 

দ্বার পরিগ্রহণ করিষ| সংসাঁরি হও ইহা মনে বাঁখিও, আমার 

রীতিকে যে ব্যক্তি শিথিল করে, তাহাঁর প্রতি আমার ভাল 

বাসাঁও শিথিল হইঘা যায়। আমার কার্ধ্য-কলাঁপ যাহার 
মনোনীত নহে, আমিও তাহাকে মনোনীত করি না» 

খাজা সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল তিনি নিজের এম 

বুঝিতে পারিলেন বিবাহ না করিয়া নিতান্ত অন্য করিযা- 

ছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া! বিবাহ কবিতে মনস্থ করিলেন । 

পরদিনই তিনি পাত্রীর সন্ধান কবিতে লাগিলেন। খাজা 

সাহেবের বিবাহের পাত্রীর অভাব হইল না তিনি ৯০ নববই 
ব্সর বয়দে দ্বারগড়ের রাজকন্যার পাণীগ্রহণ কারিলেন। 

আবার অল্লদিন পরে তীহার অন্যতম প্রিয় শিদ্ত সৈয়দ হোসেন 

মসাহাদী স্ব দেখিলেন, হজরত এমাম জাফর সাদেক (রাজিঃ) 

তাহাকে বলিলেন /_“হোদসেন।? তুমি খাজা সাহেবের সঙ্গে 

তোমার আস্মাহ নামক কন্যার ওুভ বিবাহ দেও ।৮ 

বলা বাছুলা পৈয়দ হোসেন মসাহাদী পরদিনই খাজা 
সাহেবকে জামাতা পদে অভিসিক্ত করিলেন 

খাঁজা সাহেবের প্রথম! পত়ী রাজদুহিত! উদ্মেতুলা যথ! 

সময়ে ছুই পুত্র ও একটি কন্যা রত্বের জননী হইয়া 
ছিলেন। ভীহার প্রথম পুত্রের নাম মগলান1 সৈয়দ ফখরদদীন 
€রঃ) দ্বিতীয় পুজ্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয। আর 
কন্যার নীম হাফেজ জামাল । 

খাজা সাহেবের দ্বিতীয়া পত্বী সৈয়দা আস্মাহ বিবি তিন 



১১৮ খাজা মঈনদীন চি* তীয় জীবনী 
পপপাপিপপিপিসিসিপীসাসিসিশিসাপাপসিনিএআাপস 

পুত্রের মাতা হইয়া ছিলেন তাহার প্রথম পুত্র খাজা মহিউদ্দীন 
মোহাম্মদ আজ-মেরী, দ্বিতীয়ের নাম খাজা জিয়াউদ্দরীণ আবুক্প 
খায়ের, তৃতীয় শেখ হেদামদ্দীন রঃ) | শেখ হেদামন্দ্রীন রেং) 
অদা সর্ববদী হজরত কুতবদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) র সহবাসে 

থাঁকিতেন 

খাজা সাহেব শত্র-পুত্র লইয়া মাত্র সাত বত্সর় সংগার ধর্ম 
করিয|ছিলেন | 

শ এপস 



স্পক্িভম্প ্সন্বিজ্ছ্েদক ? 
সাজা লাহেহ্েল্স শিষ্য । 

খাঁজা সাহেবের শিষ্য অসংখ্য তাহার মধ্যে ৯২০ এক 

শত কুড়ি জন চিশ্তীয়। তরিকা অবলম্বনে উপাসন] 'ারাধনা 

করিয়া বিশেষ সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তন্মধো আবার 
৬৫ জন ব্যক্তি সাধন কার্ষ্যে সমধিক উন্নতি লা করিযা ওলী 

আল্লাহু হইয়া ছিলেদ আবার তাহাদেব মধ্য হইতে প্রধান্ত 

লাভ করিয়াছিলেন হজরত খাজ। কুতবদ্দীন বখতিয়ার কাকী 
(রঃ) 1 হজরত কাকী প্রথম ঝেণীর আওলিয়া । কথিত আছে, 

তিনি মাত গর্ভ হইতে ভূমি হইবার সময় ৩০ তিরিশ পারা 
কোরাণ শরিফ পাঠ করিযা ছিলেন এতদ্যতীত তাহার আরও 
অলৌকিক শক্তি পরিচয় পাঁওয়া যায়। 

প্পওয়ানীয়ে উগরী” গ্রন্থে বণিত হইঘাছে একদা হজরত 
বখতিয়ার কাকী (রঃ) বহু বন্ধ-বান্ধব সঙ্গে নান! ধর্ম সম্বন্ধীয় 

বথা-বার্তীয় পরিব্যপৃত ছিলেন সেদিন ঈদৌভ্জোহি|। হজের 
বিদ্দিট সময় তখনও উত্তীর্ণ হইয়া যাব নাই। তখন সেই 
মজলিসের কয়েক ব্যক্তি হজের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন,-- 

“এইবার লক্ষ লক্ষ লোক হুজব্রত পালণ করিষ! অশেষ পুণ্যের 

অধিকারী হইবে [৮ 



১২০ খাজা মহীনদ্দীন চিশতীর জীবদী 
পি িিবািিসিাবানাপািত 

হজরত বখৃতিয়াণ কাঁকী (র)) তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 
-িভাই তাহারা যে ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিয! মক্কা গমন 
করিয়াছে এইবার ভাহার সার্থকতা লাঁভ হইবে, কিন্তু এ কথাও 
ত্য, এমন লোকও ছুনিযাঁ বিরাঁজ করিতেছেন, খাহারা দুর 

মক্কা ধামে কষ্ট শ্বীকার করিয়া গমন কবেশ ন1 অথচ হজ ত্রত 

পালন করিয়া থাকেন তাহার! তত্তয়াফ করিবার জন্য € বিতর 

কাবা শরিফকে নিজালয়ে আনিয়া থাকেন » 

কি আশ্চার্্য কাণ্ড! কি অভুত পূর্ধব ঘটন1 ! তাহাবউপরোক্ত 
বাক্য শেষ হইতে না হইতেই পবিত্র কাবা শরিফ তথায় আমিষ 
উপস্থিত হইল । হজরত বখ.তিরাঁর কাকী (2) তখন সবাদ্ধাবে 

উঠিয়া পুত হজকার্ধ্য গানে নিরত হইলেন। তিনি উচ্চম্বরে 
তকবির পড়িয়। ছজ আদায় করিলেগ এবং উদ্মতে মৌহান্মদীর 

মুক্তির জন্য হাত তুলিয়া গ্রার্থন! করিতে লাঞিলেন, তখন 
বাণী হইল৮- 

“হে কুতবদ্দীন, আমার প্রিয় ভক্ত! আমি তোমার ও 

“তোমার সুহৃদবর্গের হজ মঞ্চুর করিলাম এবং তোমাদের সবাঁকার 

প্রার্থনা সাদরে গৃহীত হইল ” 
এই অভয়গ্রদ দৈববাণী গুনিয়। সকলেই ধার-পর-নাই।আস্চর্ময 

বোধ করিলেন এবং তীহার1 অপরিসীম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া 
“মার হাবা, মার হাবা” শবে চতু দ্দিক মুখরিত করিয়া ভুলিগ্পেন। 

হজরত খাঁজা কুতবদ্দীন বখৃতিযার কাকী (র) র এ অতুলনীয় 

আধ্যাত্মিক শর্তির কথা তখনই দিল্লী নগরের দিকে দিকে 



খাঁজ! সাহেবের শিষ্য । ১২১ 
রা ৯০০০০৪৬ 

ছড়াইয1 পড়িল এবং তাহা শুনিয়া নগববামীগণ তাহাকে হুদয়ের 
গভীরতম প্রাদেশ হইতে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান কবিতে 
লাগিল 

আজ সাতহিতেল এখলাক্কভি দলান্ন 

পশাী০০৩০শীশা 

ওলী-আওলিয়া গোওস-কুতব প্রভৃতি, সাধুন্দরবেশ গণ 

তাহাদের অন্তিম সময় জানিতে পাবেন খাজা সাহেবও তাহার 
'মৃতাুর সময় বুঝিতে পারিযা ছিলেন তজ্জন্য তিনি তাহার 
খেলাফতিপদ কাহাকে প্রদান করিবেন তাহার জন্য বিশেষ 

চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এরূপ চিন্তা করিতে কবিতে তিনি 
লিদ্রিত হইলে, আলাহ তালাৰ প্রিয়বন্ধু, পধগন্ধর কুল তিলক, 

শপাগী-ভাগীর ভরসার স্থল, বিশ্মমানবের মুক্তি প্রয়াসী হজরত 

মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ) তীহাকে স্বপ্নে দর্শন দয়া বলিলেন,-- 

পণ্রিয় বঙস্ত | তুমি এত চিন্তিত হইও না তোমার খেলা- 

ফতি গ্রহণে উপযুক্ত পাত্র, তোমার প্রিয় শিশ্ কুতবাদ্দীন। 

'ভাহাকে তুমি তোমার খেলাফতি দান কৰ * 

তিনি আরও বলিলেন, 

খ্কুঁতবদ্দীন আমারও প্ররুত বন্ধু! তাহাব মত সুদ্ধাত্বা, 

খার্দিক ব্যক্তি উপস্থিত ভুমি আর কাহাকেও পাইবে না! । আমি 
ঈ 



১২২ খাঁজ মঈীনদ্দীন চিশতীর জীবনী । 
সি পাপ আপাত 

তাহাকে উপযুক্ত মনোনীত করিয়াছি। অতএব তৃমি ইহাতে 
আর ইতস্থতঃ করিও না % 

এই স্বগ্পাদেশ প্রাপ্তির পর খাজা সাহেব কাজ বিলম্ব না 
করিয়া তাহার প্রি শিষ্য ও জুহাদ খাজা কুতবাদীন বখতিয়ার 

কাঁকী রে) কে আজ্মীর আসিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন । 

সংবাদ বাহক সেইদিনই দিল্লী যারা করিগ। 
যথা সমযে বাহক দিলী পৌঁছয় হজরত বখতিয়ার কাকী 

(রঃ) কে খাজা ধাহেবের আর্দশ জ্বাত করিল ভিন 

তাঁহার পরম ভক্তি ও শোদ্ধার পাত্র পীর সাহেবের আদেশ 

শ্রবণ করিয়া ততক্ষণ আজমীর যাজা করিলেন এবং যথা 

সময়ে তথায় পৌছিয়া' গীর সাহেবের সাক্ষাৎ জাতে সখি 
হইলেন তখন খাজা সাহেব আজীরের জামে মসূজিদে 
একটী সভা আহ্বাম করিলেন। মেই সভায় তিনি তাহার 
শি মণ্লীকে সম্বোধন করিয! বলিতে লাগিলেন ১ 

“হে আমার প্রিয় শিষ্যবর্গ | তোমরা অবশ্যই জান এ 

পৃথিবী আমাদের প্রবাস গৃহ এখানে চিরদিন বসবাস 
করিবে ব্দিয়! কেহ আইসে না। আমাদের চিরশান্তি নিকেতন 
পবিত্র ভূমি স্বর্ধাম। তথায় গমন করিতে হইলে গ্রথম আয় 
রূপ সমুদ্র পার হওয়া দরকার। মৃত্যু সকগকে গেই আমু সমুদ্র 
পার করিয়া! পরকালের কুলে পৌছাইয়া দেয় তাহা হইলে 
দেখা যাইতেছে মৃত্যুকে ভয় করিবার কোনই কাঁরণ নাই। 
মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবে তাঁহারা, খাহারা চিরজীবন পাপের পথে 



খাঁজ সাহেবের খেলাঁফতি দান) 5২৬ 

বিচরণ করিতেছে । যাথাদের ভবিষৎ ঘোর অন্ধকারময় । 
ভীষণ নরকাঁখি লো জিহ্বা বিস্তার করিয়া যাহাঁদের অপেক্ষায় 
বহিয়াছে। আর মৌমেনের জন্ত মৃত্যু, খোদাওন্বতালার মহা 
দান-তীহার অপরিসীম অনুগ্রহের পুর্ণ বিকাশ। কেনন! 
মোমেন লোকের হাদয নিহিত ভক্তিরাঁশি উচ্ছ।সিত নদী 
প্রবাহের ম্যায় অবিরাম গতি খেয়ে চলেছে, আঁর মৃত্যু খোঁদা 

তালার প্রেম বপ অসীম সমুদ্রের সহিত সেই প্রবাহকে মিলিত 
করিয়। দিয়া তাহাকে শান্ত-স্ধীর করিযা দেষ অতএব 

বগুাগণ | ভোমরা মৃত্যুকে বক্ষুব ন্যায় জ্বীন করিবে 1” 

অতঃপর তিনি নীরব হইলেন তাহার ওয়াজ শবণে সভাস্থ 
সকল ব্যক্তির হয়ই ভক্তিরসে পরিনত হইয়! উঠিল নশ্বর 
জগতের যাবতীয় বন্ধন যেন মূহুর্তে তাহাদের শিথিল হইযাঁ গেল। 

খাজা সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন, 
দ্বিৎস্তগণ ! মৃত্যুর বিজয় শকট ন্তা লক্ষ লঞ্চ গ্রীণীব বক্ষ 
পঞ্জর চূর্ণ করিয়া ক্র বিক্রমে ছুটিয়া চলিযাঁছে তাহার সে গতি 
প্রীতিহত করিবার সাঁধা কাহার নাই কাঁননবাদী সন্ন্যানী হইতে 
জগত বিজয়ী সমাঁটও তাহ রোধ করিতে পারে না । আমিও 

তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব না। আমার লময় 

সন্নিকট হইয়া আলিয়াছে। অতএব তোমাদের মঙ্গলের জদ্ম 

আমার খেলীফতি, যাহা আমি আমার পরম ভক্তি ভাজন গীর 

হজরত ওস্মান হারুনী (রে?) হইতে প্রাপ্ত হইযাছি, সেই 

খেলাফতি পদ আমারপ্রিয় শিষ্া কুতবদ্দীন বখতিয়ারকে প্রদান 



১২৪ খাঁজ! মঈনদ্রীন চি* তীর জীবনী । 
পিসিবি 

করিতেছি আমার অবর্তমানে তোমাদের যে কোন বিষয়ের 

মীমাংসা! তাহা কুতবদ্দীনই সমাঁধ। করিবে 1৮ 
অতঃপর তিনি তাহার অগ্ঠতম শিষ্পু আল্লী অনপ্তীরীকে 

বলিলেন, 

প্বৎশ্ত আঙী . তুমি এখনই একটী খেলাফত লাম লিখিয়। 
দাও 1 

আলী সনগ্জরী ত্ক্ষণাৎ খেলাফত নামা ছিখিয়! খাঁজ] 

সাহেবের হস্তে প্রদীন করিলেন তিনি তাহা পাঠ করিয়। নিজের 

নিকট রাখিয়া দিলেন 

গ্রিল আরফিন” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে 

খাজা সাহেব প্রথমে বিএ বিধাত। খোদা ওন্দতাঁলার উদ্দেশ্থে 

সেজদ্রা করিয়া পরে হজরত কুতবাদ্দীন বখতিয়ার আহেবকে 

নিকটে ডাকিলেন। গীর সাহেবের আদেশে কুতবদ্দীন বখ 

ভিয়ার কাঁকী (রঃ ) তওক্ষণাৎ খাজা সাহেবের সম্মুখীগ হইয! 
আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন হজরত খাঁজা সাহেব তখন 

খেলীফতনামাঁখানি তীহার হস্তে গদীন করিলেশ এবং মস্তক 

হইতে স্বীয় পাগড়ী খুলিয়া কুতবদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী (রঃ) র 

মন্তকে পরাইয়া দিলেন এতদ্বতীত তিনি খেরকা। জুতা, 

আশ, মছাল' ও একখলি কোর'ণ শরিফ তাহার হস্তে গ্রদণ্ন 

করিয়। বলিলেন, 

গ্ৰন্থ কুতবান্দীন 1 এই যে সমস্ত জিনিষ আমি তোমাকে 
প্রদান করিজাঁম এ গুলি অতি পথ্দিত বস্ত্র, এ নশর জগতে এই 

পপারাপি 



খাঁজা সাহেবের খেলাফতি দ্রানি। ১২৫ 

কল জিনিষের মূল্য কেহদিতে সক্ষম নয়। নবীকুলের গৌরব“ 
রবি হজরত রস্থলে করিম (সঃ) এ গুলি আমার ভক্তি ভাজন 

পীর হজরত ওদ্মান হারুনী (রঃ) কে প্রদান করিয়াছিলেন, 
তিনি আমাকে এ গুলি দান করিয। দিয়ছেন আমি আমার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিষ জ্ঞানে এ সমস্ত গচ্ছিত রত্ব এত দিন যত্ব 
করিয়! রক্ষ! 'করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আর পারিতেছি না, 
আমীর অস্তিম সময অন্গিকট আমি এ গুলি তোমাকে দিলাম । 
দেখিও বতুস্ত [ নবী প্রদত্ত এ সমস্ত পবিত্র জিনিষে তোমার 
নিকট যেন কোন অসম্মান না হয় তুমি যদি একটু অনাদর- 
অঞ্োদ্ধা কব তাহা হইলে কেয়ামতের দিন খোদা তালার 

নিকট আমাকে বিশেষ লজ্জিত হইতে হইবে ৮ 
তৎপরে “তিন্নি কুতবদ্'ন বখতিয়ার কাকী (রঃ) র হস্ত 

ধারণ পূর্বক আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,_ 

দহে বিশ্বপালক | স্বটি, স্থিতি, গ্রলয়ের কর্তা ! আপনার 

ভক্ত, আমার এই প্রিষশিয্যকে আপনার করেই সমর্পণ 

করিলাম আপনি তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ৮ 

তিনি সমবেত শিত্য মগ্ুলীকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন," 

গ্বতস্তগণ | এখন হইতে তোমরা কুতবদ্দীনকে আমার 

খলিফা জ্ঞান করিয়া সম্মান প্রদান করিবে । আর তোমাদের 

সকলের কপ্ছে আশ্মণ্র অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পর আমার? 

“মাজার এই খানেই নিশ্মীণ করিবে ।” 

সকলেই বহু সম্মান প্রদান করিয়া খাঁজা সাহেবের পে 



৯২৬ খাজা মঈনদ্দীন চিশতীর জীবদী। 

কথা স্বীকার করিয়া লইলেন। অতপর অভার কা্্য শেষ 

হইল । 

খাজা নাহেনেন্ন শন্লল্নোক গমন্য। 

খেলাফতি প্রদানের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন খাজা 

সাহেব এসার নামাজ বাদ তিনি তীহাঁর খাদেম কে ডাঁকিয়! 

বলিলেম,-- 

“দেখ আমি হোজরাগৃহে গরমন করিতেছি, তোশরা কেহ 
আমাকে ভাকিও না, বা হোঅরাগুহে প্রবেশ করিও না! 

সাবধান | আমাৰ আদেশের যেন না কোন ব্যতিক্রেম ঘটে ।” 

এই বলিয়া! তিনি হোজরাগৃহে প্রবেশ করিলেন। খাদেম 
প্রহরী রূপে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিল্লেন। খাঁদেম বিনিদ্র 
অবস্থায় হোজরার দ্বার রক্ষ/ করিতেছিলেমন তিনি প্রতিনিয়ত 
খাজা সাহেবেব হোজর1! মধ্যে পদ গালন ধ্বনি শুনিতে 

গ্লাগিলেন। কিন্তু যখন রাত্রির শেষ যাঁম উপস্থিত হইগ তখন 

আর তিনি কোন শব্ধ শুনিতে গাইলেন না। তল্লাকণ পরে 
প্রভাত হইল । আজানের মধুর কবর লহরী বায়ুতরে দিকে দিকে 

“ভাসিয়া চিল পক্ষীকুজের কোমলসমধুর কাকুলিতে গগণ 
পবন মুখরিত হইল তথাপি খাজ লাহে হোজরা গৃহ হইতে 
বাহির হইলেন না তাহার শিয়গণ একে একে আসিযা 



খাঁজা সাহেবের পরলোক গমন ১২৭ 
পি 

অনেকেই হোজরাগৃহেব দ্বারদেশে উপনীত হইলেন খাজা 
আহেব তখনও পর্য্যন্ত হোঁজরা হইতে বাহির ন! হওযায় তাহাদের 
সকলের মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল “হয়ত খাঁজা সাহেব 
আব ইহলোকে নাই ; এরূপ সন্দেহের আরও কারণ এই 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বাত্রে হজরত যোহাম্মদ মোস্তফা 
(সঃ) কে বপ্পে দেখিয়াছিলেন ধেন তিনি স্বর্গীয় স্তধা মাখা 
'্ববে বলিলেন, 

্িৎস্তগণ ! আজ আমি আমার প্রিয় বন্ধু খাজ। মঈনদ্দীন 

টিশ্তী (রঃ) র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলাম ।” 

যাহা হউক তীহারা হৌজরার দ্বারদেশে বার বার আঘাত 

করিয়া খাজা সাহেবকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও 

উত্তর গাইলেন না খন তাহাদের দন্দেহ ছায়া আরও 

ঘনীভূত হইয়া উঠি তাহার! মনে করিলেন) নিশ্চয়ই 
খাজা সাহেব ইহ সংসার পরিত্যাগ করিযা অনন্ত ধামে গমন 

করিযাছেন এইরূপ মনে করিয়া তাহারা! তখন হোজরার 

দ্বার উদঘাটন কর! সঙ্গত বলিষা বিবেচনা করিলেন | অবশেষে 

তাহারা তাহাই করিলেন! নানা কৌশল অবলম্বনে হোজরার 
দ্বার খুলিয়া! ফেলিলেন এবং হোঁর! অভ্যন্তরে গ্রাবেশ করি! 

দেখিলেন, খাঁজ! সাহেবের পবিত্র দেহে প্রাণবাযু আঁর নাই। 

হেন্দা্গ ওলী নর জগতে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অনাবিল 
শাস্তি নিকেতন প্রস্থান করিয়াছেন আওলিয়া! গৌরব রবি 

খাঁজা মঈনদ্দীন চিশ্তী (রঃ) ৯৭ পাতানববুই বশুসর জীবিত 



১২৮ খাজা মঈনদীন টিশ তীর জীবনী । 

থাকিয়া জগতের অশেষ উপকার সাধন করিযাঁ ৬৩২ হিজগীর 

৬ই রজব মাঁগে মানব লীগ সম্থরণ করিলেন । 

সাজা সাহেন্খে মাজান শঙ্গি১। 

পবিভ্রভূমি আজসীর শরিফেই খাঁজ সাহেবের নির্দেশিত প্থীনে 

তাহার সমাধিগৃহ। সমাধিগুহের পত্তন করিয়াছিলেন মহাত্মা 
হোসেন নাস্তরি তাহার পর দ্রিলীর পরারেণস্ত প্জাট মহামতি 
জেলালদ্দীন আকবর শাহ তাহার সবিশেষ সংস্কার আধন 

করিয়াছিলেন। তিনি সেই কবরটাকে বেন করিয়া শেত 
প্রস্তরের এক বিরাট সৌধ নিশ্মীণ করিয়া! দিয়াছেন। 

আজীরের অমগ্র প্রাসাদের মধ্যে খাজা! সাহেবের সগীধি মৌধই 
সর্ব্বোৎকৃটী ঘৌধের ভিতরে খাজ| সাহেবের কবরের উপরে 
যে একটী আস্তরণ আছে, তাহার মুল্য লক্ষ টাকা হইবে। 
এতদ্যতীত এক জোড়া মুল্যবান হীরক কখরেব উপরে টাঙ্গান 
আছে। খাজা সাহেবের উপর সঞ্জাট আকবারর প্রগাঢ় 
ভক্তি ছিল, সেইজন্য তিনি মাঁজাঁর শরিফের বায় নির্বধাহার্থে 
৭০০০০ সত্তর হাজার টাকার আয়ের জায়গীর দিয়া গিয়াছেন। 
অগ্ভাপি সেই জীয়গীরের আঁয়েই মাজার শরিফের খরচ 
নির্ববাহি হইয়! থাকে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, মাজা বরক্ষক 
হাঁদেমগণ মাঁজার জিয়ারতকারিদিগের মিকট হইতে খাজা 



খাজা সাহেবেব মাজার *রিফ ১২৯। 
িাপমাাপিিিাএাদা পিপাসা সপ 

সাহেবের নিয়াজ বলিযা ১০২ ২০২ দশ বিশ টাক! গ্রহণ করিয়া 
থাকে তাহাদের হাত হইতে গরীব লৌঁকও রক্ষা পাঁষ 
মা। তদ্যতীত তাহার অশিক্ষিত লোবদিগকে খাজা সাহেবের 
কবরে সেজদা! করায়। ইহাতে অজ্ঞ লোক জ্কল পুণ্যের 
পরিবর্তে বে গাঁপ অর্জন করিয়া] থাকে তাহা! বলাই বাহুল্য । 

ইহা ছাঁড়া আরও আনেক অকার্ধ্য-কুকী্য তথায় হইয়। 

থাকে কওয়ালওয়ীলাঁর তথায় দিবা রাঁত্র গীত বাদ্য করে। 

ইহা যে পাঁপ কার্য্য তাহা কাহাঁকেও বুঝাই! বলিবার আবশ্বক 
নাই যাহা সেরেক-বেদীত তাহা সকল অময় সকল স্থানেই 

সাপকণ্য্য বজিয়। গণ্য খাজখ সহেবের ম'জতরে হইলেও 

তাহাতে পাপ বাতীত পুণীর্জন হয় না এ কথ সকলেবই স্মরণ 

রাখা দরকার। 

বিশ বিখ্যাত সম্রাট জেলালদ্দীন আহাম্মদ আঁকবর শাহ ৯৭৮ 

নয়শত আঁটাত্তর হিজরীতে খাজা সাহেবের “মাজার, জিষারত, 
করিতে গিয়া তথায় তিনি এক স্ুরম্য মপজিদ নির্দীণ করাইয়া 

দিয়াছেন মসজিদটা লাল ও শ্বেত মর্ম প্রস্তরে নিম্মিত হয়। 
তাহার দৈর্ঘ ১৪০ এক শত চন্লিশ ফিট উচ্চতায় ৫৬ ছাগান্ন ফিট। 

কহিত আছে অ"কবর শ'হ ম'জাঁর শরিফের সম্মন রক্ষ'৫থে কোন 

যানারোহণে গমন করেন নাই আগ্রা হইতে আজমীর 

২৩২ ছুই শত বত্রিশ মাইল পথ । জ্মুদয় পথ তিনি পদত্রজে 

শিয়াছিলেন। 

মাজার শরিফের নিকটে পাকা চুল্ীর উপর দুইটা প্রকাণ্ড 



১৩০ খাজা মঈনদ্দীন চিশতীর জীবনী 

তামীর দেগডী আছে অগ্ভাবধী খাজা সাহেবের উ্নালেব 

সময় প্রতি বৎসরই উহাতে অগ্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে দেগণ্া 

দুইটীর একটাতে আগী মণ, অপরটাতে একশত মণ, চাউলের ভাত 

প্রস্তুত হয়। সম্রাট অকবর ৯৭৪ দয়শ্ত চুয়াত্তর হিজরীতে 

'চিতোর দুর্গ অয করিয়। আজসীরের দরিদ্র লোকপিগকে 
উক্ত বড় দেসডীটীর এক দ্েগডী প্ধেলাও ভোজন করাইয়া! 

জয়োৎদৰ সমাধ। করিয়াছিলেন । 

তাহার উপযুক্ত পুত্র পরাক্রান্ত সআরাট জাহাঙ্গীর শাহ ১০৬২ 
হিজরীতে ছোট দেগচীটী পূর্ণ অন প্রস্তুত করাইয়া অভিথি- 
দিগকে ভোজন করাইযা ছিলেন 

প্রতি বসর রজব মাসের ৬ই হইতে ১১ই পর্য্যন্ত খাজা 

সাছেবের উরস হয়। এ উরসে দেশ দেশাস্তর হইতে বঙ্থ 
লোক যাইয়া যোগদীন করেন খাজা সাহেবের পবিব্র 
জীবনী এই খানেই আমি সমাপ্ত করিলাম 

মন্ষবজোন্ম! 

একান্ত আল্লাহ ভক্ত ধার্দিক প্রধান, 

নবীর সুহৃদ সত্য তুমি মহ এাঁণ 

জগতের যাঁবতীয জীবের কল্যাণ, 

আাধিতে জনম তব পাঁধক মহান । 

অধর্ণে ডুবিয়াছিল সার! হিন্দুস্থান, 



স্র্ধনা । ১৩১ 
পাস সিপিএ 

তুমি আমি করিলে গো আলোক প্রদান। 
তোমার প্রসাদে হল অন্ধকার দুব, 
ভাঁতিল ভারতবর্ষে ইস্লামের নুর । 
আলোক দেখিয়া! লোক পুলক অপার, 
গাহিতে লাগিল স্থখে মহিমা খোঁদার 
উপান্ত নাহিক কেহ আল্লাহ ব্যতীত, 

হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তীহারি প্রেরিত 

এই মহা সত্য কথা সকলে বুঝিল, 

অসার গ্রতিম পুজা সবে ছেড়ে দ্রিল। 

মুক্তির নুতন পথ স্জন তোমার, 

“টিস্তিয়া তরিকা” হুল জগতে প্রচার 

শক্তিহীন এ লেখক দীন বঙ্গ ভাষা, 
বর্ণিতে অক্ষম প্রভু তোমার প্রশংসা | - 
ভ্রম ক্রেটা ক্ষমা কর ওহে গুণধাম, 
চরণ-কমলে তব হাজার সালাম 

সম্পূর্ণ 

্রস্থকারেব মুল উদ্দেপ্ত অক্ষুঃ রাখিয়া পুস্তকখানির আদি অন্ত 
স্বর করিয়া প্রকাশ করিলাম | এক্ষণে সদয় গ্রাহক ও পাঠকবর্গ 

গন্বোঁষ লাঁভ করিলেই অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক ডান করিব । প্রকাশক । 



ওম্মানিয়া লাইব্রেরী 
ছামিভ্ড ১৯১৬ সাল । 

আমাদের নব প্রকাশিত গ্রন্থাধলী 

মোহাম্মদ কোরবান আলী প্রণীত 

ধর্মতত্বের অফুরন্ত খনি 

উম্দ্াভিল উন্লাস্ম। 

বিগ্নত তিন যুগ হইতে যে রড ব্ভাঁষাভাঙাঁরে আপনারা 
দেখিতে পাঁন নাই। আজ এই কলিধুগে বহু পরিএমে আগবী ও" 
পাশী গ্রহথমমদ্র মন্থন কবিয়। মেই মহারত উদ্ধার পূর্বক আপনাদের 
কর-কমলে প্রদান করিলাম। বঙ্গভাষাভাধী শ্রিয় পাঠব-গাঠিকা! 
গুনিয়া সুখি হইবেন যে, আমর| ব্হ আয়াসে আরবী পাশী ধর্মাগরথ 
রাশির সারাংশ চঘন করিয়া “উম্দাতণ ইন্লাদ” নামক একখানি 
অতি উপাদেয় গ্রন্থ গরনয়ণ করিতে অমর্থ হইয়াছি। ইহাতে রোজা 
নামাজ) হজ-আকাত দোয়ার 'আহার-ধিহার ভজনা-আাধনা 
জন্ম-মৃত্যু গ্রতৃতি ইদ্লাম সন্তানগণের অতি প্রয়োজনীয় নিত্য ভ্ঞাতথ্য 
বিষয় সমূহ পর্যায়কমে সমনিবেশিত করা হইয়াছে এই ংশরতথ পূর্ণ 
পথিক্র গ্রন্থথানি সকলেরই পরম আদরের বস্ত্র ইহার এক এক খণ্ড 

গৃহে রাখা মুমলমান মাজেরই উচিৎ। পুগধ খানি ভাঁষ] পরল ও মধুর 
এমন কি অন্নশিঙ্গিত লোঁকেও ইছা সহজে পাঠ করিতে পারিধে। মু্য' 
১৪০ সডাক ২২ টাকা মাত্র 



১১নং মেছুয। বাজার হ্ীট। কলিকাতা । ৮ 
ই 

লা 

সভক ভীল্লন্ক লি 
ইম্লাম সমাজ নেতা অ্রীতাবৃন্দের নিকট আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে, 

আপনারা শরিয়তের বিরুদ্ধ বিজাতীয় সঙ্গীত শ্রবণে কিম্বা তাঁহা গাহিয়! 
পাঁপের বোঝা কেন মাথায় চাঁগাইতেছেন? যদিও সঙ্গীত মানবের 
মণ কষ্ট দূরীভূত করিয়। হৃদয়ে আনন্দ জুথা দান করিতে সক্ষম ঘটে এবং 
একথা কেহ অন্বীকার ন। করিলেও তথাপি শরিয়েত তাহা শুনিবে না, 
হাদিম তাহাকে কোন কালে জায়েজ বলিয়৷ প্রমাণ দিবে ন!। 

সঙ্গীত মনতুষ্টির মতই উপাদেয় বস্ত হউক ন! কেন ধর্ীমতাঁনুসারে তাহা 
একেবাঁবেই নিষিদ্ধ ইহা সতঃই সত্য যে, খোদার বান্দা। রঙ্গণের 
উদ্মত হইয়া হিন্দু দেব দেবীর প্রশংসা মূলক গান গাওয়া নিতান্তই 
অন্তাঁয়। যরি-পর-নাই স্বণাঁর কথা আপনারা হয়ত বলিতে পারেন 

. তাঁহা ছাড়। আমাদের উপাঁয় কি?-ইম্লামীয় মতে কোন সঙ্গীত ত 

এপর্যন্ত ধঙ্গ ভাষায় বাহির হয় নাঁই। তছুত্বরে আমর মিব্দন করিতেছি, 

কে বলিল হয় নাই । আমর! আপনাদের সে অভাব মৌচনার্থে বহু 

পরিশ্রমে ও অর্থবায়ে “ইম্লাঁম সঙ্গীত” বা "সহজ হীবক খনি” বাহির 

করিয়াছি। ইহাতে কেবল খোদা বন্গুলেব প্রশংসা মুলক মধুর স্দীত। 

এতদ্বাত়ীত অসাঁর গান একটাও নাই। ইহার প্রত্যেক গীতিই দক্ধদ 

শরিফের অনুকরণে খচিত, গজলের স্যাঁয় দেশীয় স্থুব লয়ে যেমন ইচ্ছা 

নই ভাবে গাঁওয়। যাঁয়। ইহার গ্রতেঃক গানেই হৃদয় মন খোদা 

ও রছুলের প্রেমে বিভোর হইয়। উঠে পিতা-ুত্ ভাই-তবী স্্ী-কতা! 

একতে বসিয়া ইহার গাঁন শুনিতে পাঁধিবেন। এ উপাদের সঙ্গীত সকলেই 

এক একখানি ক্রয় করুন) মূল্য অতি সাঁমান্ত ৮* ছুই আনা মাত্র । 
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শান্তা জগতে গৰিক্পসী ্লাী 

মনোয়ারা 

মনোয়ারা একাধারে সামাজিক ও পাঁরিবারিক উপগ্রাস। বঙ্গীয় 
মোস্লেম জাতীয় সাঁহিতে) এ পর্য্যন্ত একখাঁনিও একাঁপ উপাঁদের রথ 

বাহির হয় নাই সংসাধের নিখুত ছবি, অনাবিণ প্রেমের অধুরন্ত 
উচ্ছাস, রোজা-নামাজ হল-আকাতও মৌলুদ শরিফের আধ্যািক ব্যাথা 
ইহাতে দেখিতে পাইবেন । গাঁপীর পতন, পৃণ্যাত্মার গুরধার। ইহাতে স্পষ্ট 
রূপে ফুটাইয়া তোল হইছে) ইহাতে বিগয়ের হাহাকার) সদয় 
বানের সদয় ব্যবহারও দেখিতে গাইবেন আরও দেখিবেন। রহস্তপূর্ণ 
যড়যন্ত্, ভীষণ হত্যা কাঁও, সত্যের অপূর্ব আবিফাব পুম্তকখাঁনি পড়িতে 
পড়িতে কোথাও প্রাণের উচ্ছাসিত আবেগ বাঁশি উচ্চ ব্রদ্দন রোঁলে 
ফুটিয়। উঠিবে, কোথাও ঝ। হ্বদয়ের কনুযতাঁধ 'অপসারিত হইগ্া খগীয় 
আনন মন প্রাণ বিভোর হইয়া গড়িবে। একবার গলিতে বসিঝে 
পুস্তকথানি শেষ না করিয়া উঠিতে পার! যায় না। বাস্তবিক, 

ইহার ভাব হাদয়স্পশী, ভাষা আতিসধুর ) ঘটনা বিবরণ আতুতপূর্বব 
ও দ্বীভাবিক । আপনার যদি উপগ্াঁষ পাঠ করিয়া আননা উপভোগ 
করিতে বাসনা থাকে তবে অগ্তই মনোয়ারার অন্ত পত্র ঘিখুন। আপনার 
র্থ ব্যয় সার্থক হইবে, অনাবিল আঁননা রসে হৃদয় মন ভরিয়া উঠিধে। 
উত্তম কাগজে, নুচারু ছাপা, সোদার অক্ষরে নাঁম লেখা, সুনান সিষের 
মনোজ বাঁধাই মুল্য ১ ৭ দেড় টাকা মান্র। 



১১নং মেছুয়া বাজার গ্রীট, কলিকাতা! । ০ 

আঁমাদেকল্ল -েভিউটন্লী কৃতি গ্রন্থণন্থলী 

মেফতাহুল জেন্নাত মূল্য 1%০ 
বের ইস্লাঁম প্রচারক জনাব মৌলানা কারামত আলি সাহেবের 

গ্রণীত উর্দূ, মেফতাহুল জেন্নাতের অবিকল বাংল! তরজমা 

বড় খয়রল হানার । হি, পর 
যদি হাঁসার ময়দানের, শেষ বিচাবের কথ! জানিতে বাঁসনা থাঁকে 

তাবে “শেখ উমর উদ্দিন সাহেব” প্রণীত খয়বল হাঁসাঁর পাঁঠ করুন । 

ছহি আখবারচ্ছলাতি। ক্ষ ৮" 
যদি বিন ওস্তাদে নামাজ পড়া শিক্ষা করিয়া, নামাজ পাড়িতে বিবাহ 

পড়ান ও তালাঁকের কথা জ'নিতে চাহেন তবে আঁখবারছাঁলাত লউন। 

আরবা আরবাইন হাদিস। জজ 
খে নবী রম্থল করিম (ছঃ) মের ৪৪ হাদিছ পড়িতে চাহেন তবে 

এইটা লউন। 

মৌলুদ খয়রল বশার। ফ্-* 
মৌলুদ্র গ্লোলসনে আরব । ক্ষ” 

হজরতের মে+কজণছ'র ত*ওলদের কখ' ও সুন্দর সুন্দর গজল 

সহীদের মোৌরতঙা ক্ষ" 
হজরত আলি অর্পাৎ খোঁদার মের কি' এরকারে মৃত্যু হইয়াছেন তাহা 

জানিতে চাঁহেন ত এইটি লউন 

মারফত নামা | জা 
মারফতি ভের কথা জানিতে বাসনা রাখেন ত বইটি পাঁডুন॥ 



/5 ওস্মানিয়া লাইব্রেরী 
সিসি সিসি সী সা ৯ সি উস সি সিসি ক ৯ আসিস এ সিম 

ছহিজন্গে রছুল। *-' 
পবিত্র মধ্ধী সরিফের যুদ্ধ-ঘটনা জাঁদিতে বাঁপনা রাখেন ত এইটা 

গহণ করান 

শিরি ফরহাদ । ক্ষা-' 
সভ্য প্রেমের ঘটনার মধ্যে এই গ্রথথ!নি সর্ধশ্রেঠ। 

ছাহি সখি সৌনাঁর কেচ্ছা । া-”" 
অতি আশ্চর্য্য দূতন কেচ্ছ। পড়েন ত সখিসোনা লউন 

ছহি শাশুড়ী জামায়ের কেচ্ছা । 
ঘরজামতাঁর বিবরণ জানিতে চাঁহেন ত এইটি পড়ুন 

ছহি সৌলেমাঁনি তাঁলেনীমা | বাটি 
পরগম্থর ছোলেমান আপায়হেচ্ছালামের হুকুম মত নানাবিধ তাবিঞ্জ। 

'ছহি বড় ছাঁয়েত নামা | ক্ষ 
রাশি লগ্ন গুনিতেঃ সময় অদময় যাঁতার ফলাফলের কথা 

ছহি অজুদ নামা । মা * 
অ্জুদের আঠাঁব “মাঁকামের কথা এহাতে খোশম| লেখ! হইয়াছে। 

আঁখবারল অভজুদ | *৮"* 
গীর মুরিদের ছওয়াল জবাব ও জেকের করিতে কোন মকাম হইতে 

কোন লতীফা জাবি হইয়াছে তাহা এই কেতাবে খোধাছা লেখা আছে 

ছহি লঙ্্ী শনির ঝগড়া । ঘা" 
জানে আলম বাঁদসার ছথ ও স্থের কথা এই গ্রন্থে । 




